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ভুঙ্সিকা। 

পরলোক, শ্রাদ্ধ ও জন্মাস্তর সন্বদ্ধে মানুষের জিজ্ঞাস! স্মবণাতীত কাল হইতে চলিয়া 
আসিতেছে । বেদ, উপনিষৎ্, সংহিতা, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সংস্কৃত- 
ভাষাময় সর্ধ্বশ্রেণীর গ্রন্থে, বিভিন্ন দর্শনে এবং বৌদ্ধদের জাতক ও অন্ান্ত ধশ্মাবলম্বীদের 
বিভিন্ন গ্রস্থে উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বহু তথ্য নিবদ্ধ আছে। উল্লিখিত সর্বশ্রেণীর 
গ্রন্থ হইতে বর্তমান পুস্তকে সারসংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছি । বর্তমান যুগে যে সকল 
মনীষী বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় পরলোকতত্ব ও জন্মাস্তর সম্বন্ধে তথ্য-সংবলিত 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের গবেষণীলন্ধ কিছু কিছু তথ্যও ইহাতে সন্গিবিষ্ট 
হইয়াছে । 

শাদ্ধ কেন করিব? শ্রাদ্ধ না করিলে কি হয়? পরলোক কি যথার্থই আছে? 
মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা কোথায় যায়? জন্মান্তর যদি থাকে, তাহা হইলে সকলেই 
জাঁতিম্মর হয় না কেন? ইত্যাদি বহু প্রশ্নের যুক্তি-প্রমাণ-সমন্বিত বিশ্লেষণ বর্তমান 
গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে । এই গ্রন্থে যে ২৪টি পরিচ্ছেদ আছে, তাহাদের প্রায় সবগুলিই 
বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাঁশিত ও স্থধীমহলে সমাদৃত হইয়াছে। 
পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করার সময় কোন কোন প্রবন্ধকে পরিবপ্তিত এবং পরিবদন্ধিতও 
করিয়াছি। গ্রন্থখানি যদ্দি জিজ্ঞান্থদের সংশয় খগুনে সমর্থ হয়, তাহ1 হইলেই পরিশ্রম 
সফল হইয়াছে মনে করিব। 
নৃতন প্রশ্ন সাদরে গৃহীত হইবে এবং গ্রন্থথানির পরবর্তী সংস্করণে তাহাদের উত্তর- 
দানেরও ইচ্ছা! থাকিবে । শিবমন্ত। 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 
পরকালের আস্ত সম্বন্ধে প্রমাণ 


ভারতীয় আধ্যশান্ত্রে বল। হইয়াছে__মৃত ব্যক্তির আত্মার তৃপ্টিসাধন ও সদগতি 
বিধানের জন্য শ্রাদ্ধ করা তাহার পুত্রার্দির অবশ্ট কর্তব্য। কাহারও মনে সংশয় 
জন্মিতে পারে যে মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে তাহার পিতা, মাতা বা অন্য আত্মীয় 
হয় তো পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; স্থতরাঁং তখন শ্রাদ্ধ করিলে তাহ্াদ্বার! 
সেই ব্যক্তির আত্মার তৃপ্তি বা উন্নতির সম্ভাবনা আছে কি? দূরদর্শী 
শাশ্তরকারেরা এই সংশয়েরও নিরসনপূর্বক জানাইয়া দিয়াছেন যে, মৃত 
ব্ক্তি যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাঁকিলেও পুত্রাদিকূত শ্রাদ্ধ দ্বার! 
তাহার আত্মার তৃপ্তি ও ক্রমোন্নতি ঘটিতে কোন অস্বিধা হইবে না। “দেবো 
যদি পিতা যাতি তদন্নমমৃতস্তবেৎ্” ।-_ প্রভৃতি উক্তিদ্বারা! উল্লিখিত তথ্য শাস্ত্গ্রস্থসমূহে 
পরিষ্কার ভাষায়ই লিপিবদ্ধ আছে। 

শাস্ত্রে বিশ্বাসী হিন্দু মাত্রেই জানেন-_মৃত্যুর পর পুনজ্জন্ম অবশ্ঠন্তাবী ৷ গুরুতর 
পাপকার্ধ করিলে মৃত্যুর পরই নরকে পতিত হইতে হয় এবং পাপ অন্যায়ী নরক- 
ভোগের পর মানুষ তাহার কর্খান্যায়ী যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। মৃত্যুর পর 
পুনজ্জন্ম যে অবশ্বন্তাবী, তাহ গীতাতেও শ্রীভগবান্‌ ভক্ত অজ্জনের নিকট বলিয়াছেন 
(জাতন্ত হি গ্বো মৃত্যুঞ্চবং জন্ম মৃতশ্ত চ)। কেবলমাত্র তপঃসিদ্ধ ব্রন্মজ্ঞ মহাত্মার! 
পুনজ্জন্মের অধীন হন না; সছ্যই তাহাদের মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে । এতদ্বযতীত প্রাণি 
মাত্রেই জন্মমৃত্যুর চক্রে পুনঃ পুনঃ আবপ্তিত হইয়া থাকে । এই কারণেই, প্রায় 
সকল মানুষের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ কর! একান্ত কর্তব্য। গরু, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া 
প্রভৃতি ইতর জন্তদ্দের আত্মা কোনরূপ শ্রাদ্ধের অপেক্ষ1 রাখে না; সুতরাং তাহাদের 
আত্মার তৃপ্তির জন্ শ্রাদ্ধ করার প্রয়োজন হয় না। 

পরলোক এবং জন্মীস্তর যে আছে, তাহা নানা প্রমাণের সাহায্যে নি:সন্দেহে 
অবগত হওয়া ঘায়। প্রমাণসমূহের সংখ্যা সম্বন্ধে যদিও নানা মুনির নান! মত দেখা 
যায়, তথাপি স্স্্রভাবে বিচার করিলে বুঝা যায় প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্ধ এই 
তিনটিই অবশ্থগ্রান্থ মুখ্য প্রমাণ। সাথ্য-শীস্ত্রে এই তিনটিকেই প্রমাঁণরূপে স্বীকার 
করা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে সাঙ্ঘানুত্র য্থা--“প্রত্যক্ষানুমানশব্বাঃ প্রমাণানি”। 


২ পরলোক তত্ব 


যদিও নৈয়ায়িকেরা উপমান নামক চতুর্থ, প্রভাকর-পন্থী মীমাংসকেরা অর্থাপত্তি 
নামক পঞ্চম, এবং পৌরাণিকেরা এতিহ্থ প্রভৃতি অন্তান্ত প্রমাণের ও অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন, তথাপি স্ক্্রভাবে বিচার করিলে প্রতাক্ষ, অনুমান এবং শব্দ নামক 
প্রমাণত্রয়ের মধোই অবশিষ্ট সমুদয় প্রমাণের অন্তর্ভাব প্রদর্শন করা যান । উল্লিখিত 
ত্রিবিধ প্রমাণের সাহাঁযো পবকালের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় । 


প্রত্যক্ষ-প্রমাণ 

অক্ষ শব্ধের অর্থ “ইন্দ্রিয়, অতএব ইন্দ্রিয়নমূহের সাক্ষাৎ সম্পর্কের ফলে যে 
জ্ঞান জন্মে তাহাকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণগ্রাহা বলা হইয়া থাকে । চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, 
জিহব। এবং তক এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের যে কোন একটি দ্বারা যে জ্ঞান লাঁত হয়, 
তাহাই প্রত্যক্ষ-প্রমাণলন্ধ জ্ঞান। আকাশে যখন স্ৃর্যোদয় হয় তখন আমরা চক্ষু- 
দ্র] সূর্যাকে দেখিয়া! থাকি, অতএব তখন যদি কেহ বলে “এখনও স্ুর্ধ্যোদয় হয় 
নাই” তাহা হইলে সেই বাক্তিকে আমরা মিথাবাদী বলিয়া স্থির করি। ঠিক 
তেমনি যখন আমরা কোন ব্যাক্তবিশেষের কথা শুনি, কোন স্থগন্ধ বা দুর্গন্ধ 
আত্রাণ করি, কোন মিষ্ট, তিক্ত, অস্র বা কবাঁয় পদার্থ আন্বাদ করি অথবা উষ্ণ 
বা শীতল দ্রবা গাত্রচশ্মদ্ধারা স্পর্শ করি, তখন এগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ 
হই। নৈয়ায়িকেরা বলেন হহিন্দ্রিযন্নিকধজন্ং জ্ঞানং প্রত্াক্ষম”। এই প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানকে কেহই অস্বীকার করিতে পারে না; স্থৃতরাং ইহা! একটি অখগুনীয় প্রমাণ। 
এইব্প প্রতাক্ষপ্রমাণের সাহায্যে জাতিম্মর বাঞ্তিদিগকে দেখিয়া এবং তাহাদের 
মুখের কথা শুনিয়া বহু লোক নি:সন্দেহে অবগত হইয়াছেন যে পরকাল ও জন্মান্তর 
অবশ্যই আছে। জাতিম্মর ব্যক্তিদের নিকট হইতে পবকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
যে সকল পরীক্ষিত তথা অবগত হ্যা গিয়াছে, তাহা পরে আলোচন। 


করিব । 


অন্গমান-প্রমাণ 

যে কোন ধর্মে বিশ্বাপী বিচক্ষণ ব্যক্তির] সর্ধনিয়ন্তা পরম-কাঁরুণিক শ্রীভগবানের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভগবানকে ভিন্ন তিন্ন নামে 
ডাঁক। হয় বটে; কিন্তু তিনি যে আছেন, ইহা আস্তিকমাজেই বিশ্বাম করেন । 
সর্ধবশক্তিমান্‌ ভগবান্‌ বিখের হৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সংঘটন করেন। তিনি পরম্ব 


পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ ৩ 


কফারুণিক এবং নিরপেক্ষ বিচারক। যখন আমরা দেখি_কোন ব্যক্তি প্রভৃত 
বিস্তশালী লেকের পুত্ররূপে জন্মিয়া বাল্যাবধি পর্যাপ্ত ভোগ ও বিলাসিতায় গগ্ন 
আছে, আর অন্ত একজন অতি দরিদ্র ব্যক্তির ঘরে জন্মিয়া অনাহারে, অধ্ধাহ।বরে, 
শীতে, গ্রীষ্মে কষ্ট পাঁইতেছে, তখন স্বভাবত:ই বুঝা! যায়, পূর্ববজন্মে উহীরা ষে 
রকম কন্ম করিয়াছিল, তাহাঁরই ফলে এইক্প বিভিন্ন অবস্থায় জন্মলাভ করিয়াছে । 
নিরপেক্ষ, ন্তায়বিচারক ভগবানের পক্ষে বিনা কারণে কাহাকেও স্থখ এবং কাহাকেও 
ছুখ দেওয়া সম্ভব নহে। কেহ জন্মবধি স্বস্থ ও সবল দেহের অধিকারী হয়, 
আবার অন্তেরা বাল্যকাল হইতেই নানাবিধ দুপারোগা ব্যাধি ও ছুর্বলতাঁয় কণ্ঠ 
পাইয়া! থাকে। পূর্ধজন্মের কর্মফল বাতীত এইরূপ হওয়া পম্ভব নহে । যেমন 
অগ্রিবাতিবেকে ধুমের অস্তিত্ব সন্তব নহে ণপিয়া পর্বতে ধূম দেখিয়া অনুমান-প্রমাণের 
সাহায্যে জানা যায় যে তথায় অগ্রি আছে; ঠিক তেমনি জন্মান্তরীয় কর্মফল 
বাতিবরেকে কেহ স্থখী এবং কেহ ছুঃখী হইতে পাবে না বলিয়া উল্লিখিত প্রকার 
মানুষের অবস্থাভেদ দর্শনে অন্গমান-প্রমাণের সাহাঘো নিঃসন্দেহে অবগত হওয়া 
যায় যে, পরকাল ও পুনজ্জন্ম অবশ্যই আছে। 


গাব-প্রমাণ 

আপ্তপ্রমাণ হইতেই শব্দপ্রমাণের উত্পত্তি। সাধারণতঃ আপ্ত বলিতে জ্ঞানী- 
বাক্তিকে বুঝায়। সাধারণ মানুষ নিজে যাহা বুঝিতে পারে না, জ্ঞানী লোকের 
নিকট হইতে তাহ! বুঝিরা লয়। জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ তৰ্জ্ঞান 
ভাষায় ব্যক্ত করিয়া থাকেন এবং সাধারণ মানুষ তাহাদের উক্তিগুলিকে প্রমাণরূপে 
স্বীকার করিয়া থাকে । ত্রিকালদশী আধ্য খধিরা আজীবন তপন্য1, সাধনা ও 
গবেষণার ফলে যে সকল নিভু তথা অবগত হইয়াছিলেন, তাহাই বেদ প্রভৃতি 
শান্্রগ্রন্থে পিপিবদ্ধ করিয়া গিরাছেন। হিন্দুদের কাছে বেদ ও শাস্ত্র অপরিহার্ধ্য 
প্রমাণ; কারণ সহম্ন মহম্্র বসর ধবিয়া এইনকল গ্রন্থের প্রামাণ্ের অপবিহাধ্যত। 
প্রমাণিত হইয়া আমিতেছে। উল্লিখিত বেদাদিশান্তরগ্রন্থের উক্তিই শব্দপ্রমাণ। এইবপ 
ণব্দপ্রমণের সাহাযোও নিঃসন্দেহে পরকালের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় । 

বেদ, স্বৃতি, পুরাণ প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্গ্রন্থে মৃত ব্যক্তির জন্মান্তর গ্রহণের 
অসংখ্য বিবরণ এবং তাহাদের মধ্যে অনেকের জাতিম্মরত্ব-লীভের ঘটনা! বিবৃত 
হইয়াছে । প্রতিট বেদে এবং স্বতি, পুরাণ প্রভৃতি অন্ান্ত শাস্ত্রে জন্মাস্তর ও 


৪ পরলোক তত্ব 


জাতিশ্মরবাদ সত্য বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে । এই বিষয়ে কয়েকটি প্রমাণ 
নিয়ে উদ্ধত করিতেছি । যথা _ 
(১) অথর্ববেদের কয়েকটি মন্ত্রে জন্মাস্তরবাদের প্রচ্ছন্ন স্বীক্কৃতি দেখা যায়। উক্ত 
মন্ত্রগুলি যথা__ 
“ম্বধা পিতৃভ্যঃ পৃথিবীবদ্ত্যঃ | স্বধা পিতৃভ্যোহস্তরিক্ষসত্তযঃ | 
স্বধা পিভৃভো | দিবিষস্তাঃ ॥”-_অথর্ববেদ ১৮ | ৪ | ৪ | ৭৮---৮০ 
উক্ত মন্ত্রগুলি দেখিয়া স্বভাবতঃই মনে হয়, যে সকল পিতৃগণ পৃথিবীতে 
মনষ্যাদিরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ধাহারা দেবত্বপ্রাঞ্ধ হইয়া! স্বর্গে আছেন 
এবং ধাহারা বিহগাদিরপে অন্তরিক্ষলোকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাহাদের 
সকলকেই প্রণাম জানানো হইয়াছে । ইহা পুনজ্জন্মের স্বীকৃতি ছাঁড়া আর কি? 


(২) খণ্থেদের একটি মন্ধে মহষি বামদেব পরিষ্কার ভাবায় বলিয়াছেন যে 
তিনি পূর্বববন্তী বিভিন্ন জন্মে কখনও মন্তরূপে, কখনও স্ূর্ধ্যরূপে, কখনও কক্ষীবাঁন্‌ 
খধিরূপে, কখনও কুৎসখধিরূপে এবং অন্তান্ত জন্মে কখনও আজ্জনেয় রূপে কখনও 
উশনাঁরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । উক্ত মন্ত্রটি যথা__ 

«“অহং মলরূভবং স্ুর্ষশ্চাহং কক্ষীবা খধিরস্মি বিপ্রঃ | 
অহং কুৎ্সমাজ্জুনেয়ং নৃষ্টেহহং কবিকশনা পশ্ঠতা বা” ॥ 
--ণ্বেদ ৪ | ২৬ | ১ 

(৩) যজুর্ষেদের শতপথ ব্রীক্গণ ১518 | ৩। ১০), বাজসনেয়ীসংহিতা। £২ । ৩৩) 
এবং বৃহদাঁরণ্যকোপনিষদে (৪ | ৪ | ৩) জন্মান্তরবাঁদের পরিষ্কার স্বীকৃতি রহিয়াছে । 

(৪) সামবেদের ছান্দৌগোপনিষদে (৫ | ১০ | ৭) বলা হইয়াছে-মাভিষ 
পূর্বধজন্মে যেরূপ কর্ণ কবে, পরজন্মে তাহারই ফল অন্সীরে কখনও ব্রান্মণরূপে, 
কখনও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ব শূদ্ররূপে এবং কখনও বা! ইতরপ্রাণী ব1 উদ্ভিজ্জরূপে 
পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । 

(৫) মন, শাতাতপ, আপন্তম্ব, দক্ষ প্রতৃতি স্থৃতিকারেরা সকলেই বলিয়াছেন__ 
মীনুষ পূর্ববজন্মে যেরূপ কন্ম করে, পরজন্মে তাহারই ফলম্বরূপ কখনও স্থস্থ দেছে, 
কখনও বা ব্যাধিগ্রস্তরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাঁকে। দৃষ্টান্তস্ববূপ মন্ুসংহিতার 
১১] ৪৮, শাতাঁতপসংহিতার ১ | ৭, আপস্তম্বসংহিতার ৮ | ১১ এবং দক্ষসংহিতার 
৪ | ১৭-১৮ প্রভৃতি ক্স কের উল্লেখ করা যাইতে পাবে। 


পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ ৫ 


(৬) বিভিন্ন পুরাঁণে জন্মাস্তরবাদের সত্যতা সম্বন্ধে যে সকল ঘটন1 লিপিবদ্ধ 
আছে, তাহ পরে প্রদর্শন করিব । 

(৭) শুধু হিন্দুধশ্মেই নহে; অন্যান্য ধন্মেও জন্মান্তরের স্বীকৃতি আছে। বৌদ্ধ- 
ধশ্ম যে জন্মীস্তর স্বীকার করেন, জাতকগ্রন্থগুলিই তাহার অকাট্য প্রমীণ | তাহ] ছাড়া 
বুদ্ধ নিজেও যে সাধনার বলে পূর্ববজন্মসমূহের স্বৃতিলীভ করিয়াছেন, তাহাও বিভিন্ন 
পালি ও সংস্কৃতগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। খ্রীষ্টানদের ধশ্মগ্রস্থ বাইবেলেও জন্মীস্তর- 
বাদের স্বীকৃতি দেখা যাঁয়। কোরাণশরীফেও জন্মীস্তরবাদের স্বীকৃতিস্থচক উক্তি 
রহিয়াছে । আধুনিক খ্রীষ্টান ও মুসলমানেরা যে জন্মাস্তরবাদের অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন না, ইহা কি তাহাদের ধশ্মের প্রবর্তক মাননীয় যীশু ও মহম্মদের মতের 
গন্থরূপ ? এই সকল বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে করিব । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
আত্মার সরূপ 


আত্মা এক বিচিত্র পদদার্থ। জীবদেহের অভ্যন্তরে যতক্ষণ আত্মা বিবাঁজ করে 
ততক্ষণ সেই জীব (প্রাণী ) হাপিয়া কাঁদিয়া! নাঁচিয়া বেড়ায়। দেহের মধ্যে আত্ম! 
থাকিলে সেই দেহ থাকে সর্বদা সচেতন । তখন থাকে তাহাতে ধমনীর স্পনান, 
হৃদয়ের ধুক্‌ ধুক্‌, শ্বাস প্রশ্বাসের ফৌসফৌসানি, চক্ষুর পলকপাত। দেহে আত্মা 
থাঁকিলে সেই দেহ থাঁকে কথঞ্চিৎ উষ্ণ এবং তখনই থাকে দেহের স্বাভাবিক ক্ষয়, 
বুদ্ধি ও পরিবর্তনশীলতা । যতক্ষণ দেহে আত্ম! থাকে ততক্ষণ দেহ পচে না; আত্মা 
অপন্চত হইতেই দেহ পচিতে থাকে । শুধু তাহাই নহে; আত্মা মানুষকে দেয় 
মননশীলতা।, দেয় দুঃখের অনুভূতি, দেয় কাঁম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাথসধ্যের 
প্রবণতা, দেয় মুক্তিলীভের আকা1জ্ষা। এমন বিচিত্র আত্মার স্বরূপ জাঁনিবার জন্য 
কাহার ন1 ইচ্ছ]1 হয় ? 

স্মরণাতীত কাল হইতে চিন্তাশীল মানবেরা আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য নানা- 
ভাবে ধ্যান ও সাধনা করিয়া! আঁসিতেছেন। বর্তমান যুগের চিন্তানায়কেরাও এই 
বিষয়ে নিশ্চেষ্ট নহেন। বিশ্বের আদিগ্রস্থ বেদ আত্মার ত্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ে বিবিধ 
চিন্তাধারা বহন করিয়া আসিতেছেন। অন্তান্য দ্বেশের সমুদক্স চিন্তান্ত্রোতঃ একত্র 
করিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহার চেয়েও অধিকতর সমৃদ্ধ ও বহুমুখী চিন্তার বাশি 
একমাত্র বেদ-গ্রস্থেই লিপিবদ্ধ আছে। বর্তম্!ুন প্রবন্ধে আমরা আমাদের এই অতি 
পবিত্র বৈদিক সাহিত্য হইতেই আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে যত্ববান হইব। 

কঠোপনিষদ্‌ বল্নে--আত্মা অণু. হইতেও অধিকতর স্ন্ম, আবার বিশ!ল 
হইতেও বিশাল্তর ( অণোবণীয়ান্‌ মহতো] মহীয়ান্‌ ১২২০ )। অর্থাৎ মান্ষের 
চিন্তাশক্তি যে ক্ষুদ্রতম পদার্থ কল্পনা করিতে পারে, আত্মা আকারে তাহার চেয়েও 
ছোট ; আবার মাঁছষের চিন্তীশক্তি যে বিশালতম পদার্থ কল্পনা করিতে পাবে, আত্মা 
আকারে তাহার চেয়েও বড়। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, যিনি ক্ষুপ্রতম, তিনিই আবার বিশালতম হন, 
কেমন করিয়া? মশা ক্ষুদ্রই থাকে, এবং হাতীকেও বিশাল থাকিতেই দেখা 
ঘায়। মশা কখনও হাতীতে বা হাতী মশাতে পরিণত হয় না। অতএব 


আত্মার স্বরূপ 


উপনিষদের উল্লিখিত বাক্যটি কি স্বোক্তিবিরৌধ-দৌোষে দুষ্ট নহে? এই সংশয়ের 
উত্তর শান্রকারেরাই দিয়াছেন। তাহারা বলেন--প্রীণীর দেহাত্যন্তর আশ্রয় 
করিয়া যে আত্মা সেই প্রাণীকে সঞ্তীবিত ও সঞ্চালিত করেন, তাহার নাম জীবাত্মা। 
এই জীবাত্মাই আকারে সুক্্সতম । তিনি এত বুশ ঘে দেহ অপারেশন করিয়া এমন 
কি অনুবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহাষ্যেও মানুষ তাঁহাকে দেখিতে পায় না । অপর- 
পক্ষে সমগ্র বিশ্বএন্গাণ্ডে ব্যাঞ্ধ হইয়া যিনি এই বিশ্ব-চরাচরের স্থ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ার্দি- 
কার্য সংসাধন করিতেছেন, সেই সর্বব্যাপী আত্ম! পরমাত্সা নামে বিখ্যাত। এই 
পরমাত্মাই আকারে বিশালতম। এইরূপে জীবাত্মা ও পরমাত্মীভেদে আত্মার দ্বৈবিধ্য 
থাকার ফলেই উপনিষদে অণু ওবিশালভেদে আত্মার দ্বিবিধ আকৃতির বর্ণন! রহিয়াছে । 

বিশাল সমুদ্র হইতে সহম্্র সহত্র কলসী জল উত্তোলন করিলে, কিংবা তাহাতে 
সহম্র সহস্র কলসী জল ফেলিলেও যেমন সমুদ্রের কোনরূপ হ্াসবৃদ্ধি হয় না, সর্বব্যাপী 
পরমাস্্! হইতেও তেমনি কোটী কোটা জীবাম্মা অপনীত হওয়া সত্বেও পরমাত্মার 
আকারে কা প্রকারে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না। সমুদ্রের জল যেমন বাষ্প হইয়! 
আকাশে উঠে ও পরে মেঘ হইয়া সমভূমিতে বুট্টিরপে পতিত হয়, এবং পরিশেষে 
সেই জলবরাঁশিই আবার গিয়া সমুদ্রের জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়, সর্বব্যাপী পরমাত্মা 
হইতে উদ্ভূত জীবাত্মাসমূহও তেমনি বিভিন্ন প্রকার প্রারণিদেহ উপভোগের পর পুনরায় 
পবমাত্মাতেই বিলীন হইয়1 গাঁকেন। সমুদ্রের জল লবণাক্ত ও নীলাভ, কিন্তু 
তাহা হইতেই উখিত বৃষ্টির জল মিষ্ট এবং স্বচ্ছ। জীবাত্মা এবং পরমা তমার মধ্যেও 
তেমনি কিছুটা তেদ আছে। পরমাত্মা নিলিঞ্চ ও ক্রিয়ারহিত, কিন্তু জীবাত্মা 
ক্রিয়ারত হইয়] সেই ক্রিয়ার ফলও ভোগ করেন। 

উপরে আত্ম। সম্বন্ধে যাহ] বলিলাম, মোটামুটি তাহাই আত্মার আকৃতি বিষয়ে 
উপনিষদের সিদ্ধান্ত । জীবাত্মার শ্বরূপ সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলেন-_-মানুষের 
একগাঁছি চুলকে ১০০ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া তাহ!র এক একটি খণ্ডকে পুনরায় ১০০ খণ্ডে 
বিভক্ত করিলে যে আকার পাঁওয়৷ ঘাঁয়, তাহাই জীবাত্মার আরুতিগত পরিমীণ। 

“বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কঙ্পিতস্য চ। 
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানস্ত্যাঁয় কল্পতে |” 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৫1৯ 

বসুতঃ ইহাদ্বারা! জীবাত্মার যথার্থ পরিমাপ প্রকাশ কর] হয় নাই, কেবলমাত্র 

তাহার ক্ষুত্রতা সম্বন্ধে একটি ধারণ1 দেওয়া হইয়াছে। জীবাআ্ার আরুতি সন্বন্ধে 


রী পরলোক তত্ব 


শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্দের মতও যে কঠোপনিষদের উষ্লিখিত মত হইতে অভিন্ন 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের বিংশ শ্লোক হইতে তাহা! স্পষ্টই জান! 
যায়। 
পরমাত্মা যে সর্বব্যাপী (811-0515801)8) এবং বিশীলতম, এই বিষয়ে সন্দেহ 
করিবার মত কোন উক্তি উপনিষদ্সমূহে কোথাও দেখা যায় না। দর্ধ্বন্রই স্পষ্ট 
নির্দেশ রহিয়াছে । কিন্ত জীবাত্মার আকৃতি সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার মত কোন কোন 
উক্তি উপনিষদের স্থানে স্থানে দেখা যাঁয়। খথেদের বিখ্যাত পুরুষহ্ূক্ত মন্ত্রে বলা 
হইয়াছে--“স ভূমিং বিশ্বতো! বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদশাহগুলম্” অর্থাৎ আত্মা ( পরমাত্মা ) 
সমগ্র ব্রহ্মাওড ব্যাপ্য়া অবস্থান করিতেছেন এবং তিনিই জীবদেহ আশ্রয় করিরা ১০ 
অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে বিরাজ করেন। 
জীবদেহের অভান্তরে যে আত্মা বিরাজ করেন, তিনি নিশ্চয়ই জীবাত্মা 
আমরা পূর্বেবে বলিয়াছি_তিনি আকারে ক্ষুদ্রতম । এই জীবাত্মা ১৭ অঙ্গুলি 
পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া থাকিবেন কেমন করিয়া ? এই সংশয়ের উত্তর ভাস্তকারেরাই 
দিয়াছেন। তীহারা বলিয়াছেন-_নাভি হইতে হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত স্থানের দৈর্ঘ্য 
মোটামুটি ১০ অঙ্কুলি। ক্ষুদ্রতম জীবাত্মা এই দশ আহ্ুুলি স্থানের মধ্যে সঞ্চরণ 
করিয়] থাকেন__ইহাই উল্লিখিত শ্রুতির তাৎপর্য ।৯ . 
ইহার পরেও আরও সংশয় থাকিয়া] যায়। উপনিষদের বিভিন্ন বাক্যে এবং 
মহাভার্ত প্রভৃতি গ্রন্থে জীবাত্মীকে অন্ুষ্ঠ-পরিমিত বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে । 
"অঙ্ুষ্ঠমাত্র: পুকষোহস্তরা তমা 
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্গিবিষ্টঃ ৮ শ্বেঃ উঃ ৩১৩ 
“অনুষ্টমান্র: পুকুষো মধ্য আত্মনি ভিষ্ঠতি1” কঃ উঃ ২1১।১২ 
“অলুষ্ঠমাত্রং পুরুষং সত্যবদ্দেহনিঃন্তম্‌।” 
মহাভারত, বনপর্ঝ, সাবিত্রীর উপাখ্যান । 
জীবাত্মা যদি অণু হইতেও অণু হন, তাহা হইলে তিনি অন্গুষ্ঠ-পরিমিত হইবেন 
কেমন করিয়া? এই সংশয়ের উত্তর শঙ্বরাচার্ধ্য প্রভৃতি ভান্তকারের! দিয়াছেন। 


১ কেহ কেহব্যাখ্যা করেন-পরমাস্মা সমগ্র বিশবত্রঙ্গাণ্ড ব্যাপিয়া, তাহার বাহিরে আরও ১* অঙ্গুলি 
অতিরিক্ত স্থান অধিকার করিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়! মনে হয় না; কারণ তীহ! 
হইলে অন্ত পরমাত্মাকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলা হয়। তাহার অনন্ত নামই প্রমাণ করে যে তিনি 
সীমাহীন । 


আত্মার শ্বরূপ ৯ 


আচার্য শঙ্কর তো স্পষ্টই বলিয়াছেন-_“অন্ুষ্ঠ-পরিমিতে দৃহরাঁকাশে স্থিতত্বাৎ স অন্ুষ্ট- 
মাত্র ইত্যুচ্যতে।” অর্থাৎ জীবাত্ম! সাধারণতঃ মানুষের হৃৎপিণ্ডের মুখে ( প্রবেশ পথে ) 
অবস্থান করেন। হৃৎপিণ্ডের মুখ আকারে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত ; অতএব তাহাতে অবস্থিত 
সুম্্ জীবাআ্মাও উল্লিখিত স্থলসমূহে অস্ুষ্টপ্রমীণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। 
অঙ্ুষ্ঠমাত্র শব্দটি লক্ষ্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ; বাচ্যার্থে নহে। 

শান্্ ও ভাঙ্যকারদের উল্লিখিত উক্ভিসমূহ হইতে দ্বিবিধ আত্মার সম্বপ্ধে একটা 
মোটামুটি ধারণ! পাইয়াছি। এক্ষণে আত্মার অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধে ছুই চারিটি কথ! 
বলা আবশ্তক । আমর] মানুষ-স্ত্রী, পুকষ ও ক্লীবভেদে ব্রিধা বিভক্ত | অন্যান্য 
প্রাণিজগতেও এইবপ ত্রিবিধ লিঙ্গ বিশিষ্ট প্রাণী দেখ। যাঁয়। আত্মারও কি এইরূপ 
লিঙ্গ আছে? যদি থাকে, তবে তিনি পুরুষ, স্ত্রী না ক্লীব? উপরে উপনিষদের যে 
সকল বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আপাততঃ মনে হয়-_ আত্মা শব্দটি 
ত্বভাবতঃ পুলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া! থাকে ; ইহাদ্বারাঁও কি আত্মার পুংলিঙ্গেরই প্রমাণ 
পাওয়া যায় না? 

উল্লিখিত সংশয়ের উত্তরে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ জানাইতেছেন-_-আত্মার নিজের 
কোন লিঙ্গ নাই। তিনি যেরূপ দেহ আশ্রম করেন, সেই দেহে তাদৃশ ধর্মেরই 
আরোপ করিয়া থাকেন। 

“নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ। 
যদ যচ্ছরীরমীদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে ॥”--শ্বেঃ উঃ ৫1১০ 

দেহাভ্যন্তরস্থ জীবাত্মার স্বরূপ সম্বদ্ধে উপ।নষদ্‌ বলেন__ইনি ধুমহীন জ্যোতির 
ন্যায় ( জ্যোতিরিবাধূমকঃ )। পরমাত্মা কেমন করিয়া বিশ্ববরদ্ধাণ্ড ব্যাঁপিয়া অবস্থান 
করেন, এই সম্বদ্ধে উপনিষদ বলেন--তিলের মধ্যে তৈল এবং ছুগ্ধের মধ্যে ত্বৃত 
যেমন অদৃশ্ঠভাবে সমগ্র তিল ও দুগ্ধ ব্যাপিয়া অবস্থান করে, পরমাত্মাও তেমনি 
বিশ্ব-ত্রদ্মাণ্ড ব্যাঁপিয়া অদৃষ্টভাবে অবস্থান করিতেছেন (শ্বেঃ উঃ ১।১৫--১৬)। 
সমূদ্রজলের মধ্যে লবণের অবস্থিতিকেও এই বিষয়ে উদাহরণরূপে প্রদর্শন করা 
যাইতে পারে । 

জীবাত্মা ও পরমাত্ম! উভয়েই জন্মমৃত্যুরহিত ( কঠঃ উঃ ১।২।১৮ ) এবং হীসবৃদ্ধি- 
হীন । ইহারা প্রত্যেকেই দৃষ্টিশক্তির ( কঠঃ উঃ ২৩৯ ) এমন কি বাক্য এবং মনেরও 
অগোচর ( অবাদ্মন্সগোচর )। কেবলমাত্র কঠোর লাধন] দ্বারা ইহাদের অস্তিত্থ 
উপলব্ধি করা যায়। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
প্রাণের অবস্থিতিস্থল 


অনেকের ধারণা প্রাণ ও আত্মা অভিন্ন । বস্ততঃ ইহারা সম্পূর্ণ পৃথকৃ। আত্মার 
স্বরূপসন্বদ্ধে আলোচন৷ করিয়া ইতঃপূর্যে দেখাইয়াছি যে আত্মা চৈতন্তময়। 
অপরপক্ষে প্রাণ যে বায়ুত্বরূপ _ইহ1 সর্ধবাঁদী-সম্মত, তাহ! ছাঁডা আত্মা এক এবং 
অবিভাজ্য ; কিন্ত প্রাণবাযু পাঁচটি [বভিন্ন অংশে বিভক্ত । মনুষ্য প্রভৃতির দেহে প্রাণ 
প্রভৃতি পাঁচটি বিভিন্ন প্রকারের বাধুপ্রবাহ বিদ্যমান থাকে; এই কারণে 
তাহাদিগকে প্রাণী বলা হয়। অপবপক্ষে_-বৃক্ষ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জের দেহে উল্লিখিত 
পাঁচটি বাধুপ্রবাহের অনুরূপ অবস্থিতি ন। থাকায় তাহাদিগকে প্রাণী নামে অভিহিত 
করা হয় না। প্রাণ, অপান, উদ্দান, ব্যান এবং সমান--এই পাঁচটি বিভিন্ন বায়ু 
প্রবাহের সমষ্টিই সাধাবণত: প্রাণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । মৃত্বাকালে ইহা? 
একে একে দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। 

হিন্দুশাস্ত্রেব বিভিন্ন গ্রঙ্থে মনুষ্যাদির দেহাভান্তধস্থ পাঁচ প্রকার বাধু এবং ইহাদের 
বিভিন্ন প্রকাবৰ কাঁধ্যকারিতীব বহু বর্ণন1 দেখা যায়। গীতায় এবং মহ1ভাঁবতের 
অন্যান্ত গ্বানে প্রাণাদি পঞ্চ বাঁযুব স্ববপ ও অব্স্থিতিস্থল এবং ইহ।দিগকে আয়ত্ত 
করিবাব উপায় ইত্যাদি সম্বদ্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে । বেদান্তস্ত্রে (১১১২), 
এবং সাংখ্যশান্ত্রেব বিভিন্ন গ্রন্থে প্রাণাদি বাষুব উল্লেখ রহিয়াছে । নুশ্রুত সংহিতার 
নিদদানস্থানে ( অধ্যায়--১) প্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি বিভিন্ন বাফুপ্রবাহের অবস্থিতি-স্থল 
এবং কার্যাকারিতা-সম্বদ্ধে বু তথা লিপিবদ্ধ আছে! 

প্রাণাদি-বাযুপঞ্চকেব অবস্থিতি-স্থল সম্বন্ধে একটি প্রসিদ্ধ শ্লে।ক ; যথা _ 

“হৃদি প্রণে গুদেহপান: সমানো। নাভিমগুলে । 
উদান: কঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্বশবীরগ: ॥” 

[ প্রাণবায়ু হৃদয়ে, অপানবাধু গ্রহ্দ্বারে, সমান নাভিমগুলে, উদ্ান কণ্ঠদেশে এবং 
ব্যান প্রাঁণিদেহের সর্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্বান করেন । ] এই শ্লোকটির জনপ্রিয়তা 
হেতু ইন? বিশ্বকোষ অভিধানে এবং আমুর্ষেদ-শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থে উদ্ধৃত হুইয়াছে। 


১। অতএব প্রাণঃ। 
২। সাঙ্যকারিক ২৯ 


প্রাণের অবস্থিতিস্থল ১১ 


মহাভারতের ( পুণ1 সংস্করণ ) শাস্তিপর্ধে ভরদ্বাজমুনির প্রশ্নের উত্তরে মহষি ভূপু 
প্রাণাদি পণ্য বায়ুর গুণ এবং অবস্থিতিস্থল ইত্যাদি সঙ্গদ্ধে অনেক কথা বলিয়ছেন। 
উল্লিখিত বাঁযুপঞ্কের মধ্যে প্রাণই প্রধান ; এই কারণে ছান্দোগ্যোপনিষদে ইহাকে 
“মুখ্যপ্রাণ' নামেও অভিহিত কর] হইয়াছে । পাঠকগণের অবগতির জন্য শাস্তি- 
পর্ববস্থিত তৃগ্রমুনির উক্তি হইতে প্রাণাঁদি-বায়ুপঞ্চক সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত 
করিতেছি। প্রাণবামুর ( মুখ্যপ্রীণের ) অবস্থিতিস্থল সম্বন্ধে কিছুটা আপাতবিরোধী 
উক্তি দৃষ্ট হওয়ায় প্রথমে অন্যান্য চাঁরিটি বায়ুর কথাই বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অপান 
প্রভৃতি চারিটি বাঘু সম্বন্ধে মহর্ষি ভূত বলিগ়াছেন__ 
“বস্তিমূল গুদধ্চেব পাবকং চ সমাশ্রিত: | 
বহন্মত্রং পুরীষঞ্চাপাপানঃ পবিবর্ততে ॥ 
প্রযত্ে কর্্মণি বলে য একক্্িধু বর্ততে। 
উদ্দান ইতি তং প্রাহুবধাত্মবিদুষো জনাঃ ॥ 
সন্ধিষঘপি চ সর্ব্েষু সন্নিবিষ্টস্তথানিলঃ | 
শরীরেষু মন্স্তাঁণাং ব্যান ইত্যুপদিশ্যতে ॥ 
ধাতুঘপ্রিত্ত বিততঃ সমানেন সমীরিতঃ। 
রসান্‌ ধাতুংস্চ দোষাংস্চ বত্তয়ননব তিষ্ঠতে ॥” 
_ শীস্তিপর্বব ১৭৮।৬-৯ 


বঙ্গার্থ £_ বস্তিমূল এবং গুহাদ্বারের অত্যস্তরস্ব অগ্নিকে আশ্রয় করিয়া অপানবাদ্ 
অবস্থান করে। মলমৃত্র নিঃসরণ করানোই ইহার কাঁধ্য। দ্েহস্থ যে বায়ুপ্রবাহের 
অবস্থিতি হেতু প্রাণী হস্তপদাদি-সথশলন, কার্যাসম্পাদদন এবং শক্তি প্রয়োগ করিতে 
সমর্থ হয় অধ্যাত্ুতত্ববিদ্গণ তাহাকে উদ্দান নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। 
মনুষ্যগণের শরীরের প্রতিটি অংশে, এমন কি পুতিটি অঙ্গপদ্ধিতে বিদ্যমান থাকিয়া 
যে বাঁফুপ্রবাহ দ্েহটিকে তেজ রাখে, তাহারই নাম ব্যান। প্রাণিদেহের সপ্তধাতুতে 
( রক্ত, মাংস প্রভৃতিতে ) যে অগ্নি বিগ্কমান থাকে, তাহাকে উদ্দীপিত করিয়া রস ও 
অন্যান্য ধাতৃগুলির সমতাঁবিধাঁন এবং বিভিন্ন দোষের নিবর্তনসাধনই সমানবামুর কাধ্য । 

উল্লিখিত প্রথম গ্লোকে স্পষ্টই বল! হইয়াছে যে, অপানবাফু গুহাদেশে (বা তাহার 
পার্শ্ববর্তী স্থানে) অবস্থিত। ব্যান যে সর্ধশরীরব্যাগী, তাহা উল্লিখিত তৃতীয় 
শ্লোকে স্পষ্টই বল! হইয়াছে । এতছ্যতীত ব্যান শব্টির বুৎপত্তিগত অর্থও এবিষয়ে 
আর একটি প্রমাণ। বি- আপ .+অনশ্ব্যান। অর্থাৎ যাহা বিশেষভাবে সর্বশরীর 


১ পরলোক তত্ব 


ব্যাপিক়্া! অবস্থান করে, তাহারই নাম ব্যান। পরবর্তী একটি ঙ্লোকে বল! হইয়াছে 
_প্রীণ ও অপানবাষুর মধ্যবর্তী স্থলে প্রাণ ও অপানের সমতাবিধানকারী যে 
বায়ুপ্রবাহ বিদ্চমান, তাহারই নাম সমান ।৩ 

অপানের অবস্থিতি-স্থল যে গুহাবা বস্তিদেশ তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
প্রাণবামুর অবস্থিতিস্থল যদি হৃদয় হয়, তাহা হইলে সমানের অবস্থিতিস্থল নাভিই 
হইবে; কারণ নাভিমগুলই হৃদয় ও গ্রহথদেশের সমদূরবর্তী স্থান। শাস্ত্র বলেন__ 
নাভির উদ্ধদেশে থাকে আমাশয় এবং নিম্মভাঁগে থাকে পক্কাশয়। এই দুইটির 
কাধ্যের সমতাসাধনও সমানবাঘুর একটি বিশেষ কাধ্য। উল্লিখিত আশয় দুইটির 
মধ্যবর্তী স্থলে অর্থাৎ নাভিতে অবস্থিত থাঁকিয়া এই সমানবায়ু অন্যান্য বায়ুপ্রবাহগুলির 
মধ্যেও সমতা-সাধনে যত্বু করিয়া! থাকে । এই কারণে নাতিস্থিত সমান বায়ুটিকে 
প্রীণাঁদি পঞ্চ বায়ুর কেন্দ্রশক্তিবূপেও স্বীকার কর] যাইতে পারে 1৪ 

উদ্ণানবায়ুর অবস্থিতিস্থল যে কণদেশ, উদান শব্দের বুযৎপত্তিগত অর্থই তাহার 
প্রমাণ |! উৎ (উদ্ধদিকে ) আনয়ন করে (শব ও খাছ্যসামগ্রীকে ) যে, তাহারই 
নাম উদান। এই বাসুপ্রবাহ কদেশে থাকিয়া আমাদের মুখ দিয়া শব্দ উচ্চারণ 
করায় এবং সময়বিশেষে আমাদের পাকস্থলীস্থ খাগ্সামগ্রীকেও মুখ দিয়! বাহির 
করিয়! দেয় । 

মহধি সথশ্রুতও উল্লিখিত চারিটি বায়ুর অবস্থিতিস্থল সম্বন্ধে প্রায় অনুরূপ কথাই 
বলিয়াছেন। তবে তাহার মতে অপানবাধুর অবস্থিতিস্থল পক্ক।শয়। সম্ভবতঃ 
পক্কাশয় হইতেই মলমৃত্রের নিঃসরণ ক্রিয়া আরম্ভ হয় দেখিয়া! তিনি উল্লিখিত প্রকার 
মন্তব্য করিয়াছেন। 

খথেদের একটি মন্ত্রে ( অগ্নিযুধা দিবঃ ককুৎ) বল] হইয়াছে--দেহরক্ষার প্রধান 
সহায়ন্বরূপ অগ্নি প্রাণীর মস্তকে অবস্থান করেন । মহৰি ভূগ্তও মহাভারতে ( শাস্তিপর্বৰ 
১৭৮৩ ) বলিয়াছেন-_ 

“শ্রিতো মুর্ধানমগ্রিত্ত শরীরং পরিপালয়ন্‌। 
প্রাণ মূর্ধনি চাগ্সৌ চ বর্তমানো বিচেষ্টতে ॥” 


৩। অপান-প্রাপয়োম্মধ্যে প্রাণাপান-মমাহিতঃ। 

সমদ্বিতন্তধিষ্ঠানং সম্যক পচতি পাবকঃ ॥--শীস্তিপবর্ব ১৭৮1১০ 
81 পক্কাশয়ন্তধে। নাভেরদ্িমামাশয়ঃ স্বিতঃ | 

নাভিমধ্যে শরীরন্ত সবের প্রাণাশ্চ সংস্থিতাঃ ॥- এ ১৭৮1১৪ 
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[ দেহস্থিত অগ্নি প্রাণীর মস্তকে অবস্থিত থাকিয়! সমগ্র শরীরটিকে পালন করেন। 
মস্তক স্থিত উল্লিখিত অগ্নির মধ্যে বর্তমান থাকিয়াই প্রাণ নিজ কার্য সম্পাদন করিয়' 
থাকেন । ] 

পূর্ব্বোন্ত ক্লৌকে বলা হইয়াছে-প্রীণ হৃদয়ে অবস্থান করে (হৃদি প্রাণঃ), আর 
এখানে বলা হইল-- প্রাণের অবস্থিতিস্থল প্রাঁণিদেহের মস্তকাভ্যস্তবস্থিত অগ্নি। তাহ! 
ছাঁড়া চৈতন্তরপী প্রাণের অবস্থিতিস্থল সম্বন্ধে তন্্রশান্ত্রে তৃতীয় আর এক প্রকারের 
উল্লেখও দেখা যায়। তন্ত্রশান্্ত বলেন--জীবিত প্রাণীর দেহে তড়িৎ্প্ররতিম চৈতন্ত- 
স্বরূপিণী কুগুলিনীশক্তি বিরাজ করেন। ইহার অবস্থিতিস্থল লিঙ্গমূলের নীচে এবং 
গুহৃদ্ধারের উপরে । বিভিন্ন তন্ত্রের ব্যাখাতৃুগণ এই কুগুলিনীর অবস্থিতি স্থল সম্বন্ধে 
কিঞ্চিৎ পরম্পরবিরোধী যত প্রকাশ করিয়াছেন, কেহ কেহ বলিয়াছেন--ইনি অবস্থান 
করেন গুহদেশের উপরিস্থিত মুলাঁধারচক্রে ; আবার অন্যেরা বলেন-_লিঙ্কমূলের 
নি়স্থিত স্বাধিষ্ঠীন চক্রই ইহার অবস্থিতিস্থল। আমি যতদূর বুঝি, মৃলাধার ও 
স্বাধিষ্ঠানের মধ্যবর্তী ফাকা স্থানটিতেই এই ভুজগ' কৃতি কুগুলিনীশক্তি বিরাজ করেন। 
এই সম্বন্ধে বিস্তূত আলোচনা মৎগ্রণীত নিত্যপৃজাকল্পদ্রম, শব্দার্থতত্ব, শবতত্ব প্রভৃতি 
বিভিন্ন গ্রন্থে করিয়াছি। এই সুক্ম চৈতন্যশক্তি সাঞ্ধ-ত্রি-বলয়াকীরা (সাড়ে তিন 
প্যাচবিশিষ্টা ) হইয়া নিদ্রিত কুগুলারুতি ( বেড়ী পাকানো ) সর্পের মত অবস্থান 
করেন। এইরূপ কুগুলাকারে অবস্থিতিকীলে ইহার দেহের উপরিভাগ থাঁকে 
স্বাধিষ্ঠীনচক্রের নিম্নদেশে এবং নিয়ভাগ থাকে মূলাধার চক্রের উদ্দেশে । 

সাধনার সাহাযো এই কুগুলিনীশক্তিকে জাগ্রত করিয়াই সিদ্ধ মহাপুরুষেরা 
অসাধ্য সাধনে সমর্থ হন । ঠাকুর রামরুষ্ণ প্রায় কোন গ্রশ্থ না পড়িয়াই যে হঠাৎ 
সর্বজ্ঞ হইয়া 'উঠিয়াছিলেন, তাহা এই কৃগুলিনীশক্তিকে জাগ্রত করারই ফল। 
যে ভাগ্যবান সাধক এই চৈতন্যশক্তিকে জাগ্রত করিতে পারেন, তাহার কাছে ভূত, 
ভবিষ্যৎ, বর্তমাঁন--কিছুই আর অবিদিত থাকে না। ইনিই সেই ভাগ্যবান্‌' পুকষ 
ধাঁহাঁর সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন £ “যমেবৈষ বুধুতে তেন লভ্যঃ”। মাহুষের গ্রাণ- 
বিয়োগের পর তাহার দেহ ব্যবচ্ছেদ করিলে তখন আব কুগুলিনী-শক্তিকে পাওয়া 
যায় না; হুতরাং এই চৈতম্যশক্তিকে প্রাণ নামে অভিহিত করা অসঙ্গত নহে। তবে 
এই কুগুলিনী-শক্তি বাযুস্বরূপ না হওয়ায় ইহাকে প্রাণবায়ু বলা যায় না) স্থতরাং 
পূর্বোক্ত পঞ্চপ্রাণ হইতে ইনি ভিন্ন। 

এতঘ্যতীত হুশ্রুতসংহিতায় (নিদানস্থান ; অধ্যায়--১) চতুর্থ আর একটি মত 


১৪ পরলোক তত্ব 


দেখা যায়। এই মতে মুখমধ্যে সঞ্চরণশীল বায়ুই প্রাণ । ছান্দোগ্যোপনিষদে চক্ষুঃ 
প্রভৃতি ইন্্রিয়গুলিকেও প্রাণ নামে অভিহিত করা হইয়াছে বটে; কিন্তু এ সকল 
ইন্দরিয়বাুস্বব্ূপ না হওয়ায় উল্লিখিত উপনিষদে প্রাণ শব্দটি গৌণার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে 
বলিয়াই বুঝিতে হইবে । গৌণার্থে ব্যবহৃত এই প্রাণ শব্দের আলোচনায় আপাততঃ 
বিরত রহিলাষ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, প্রাণের অবস্থিতি-স্থল সম্বন্ধে 
মোট চারিটি পরম্পরবিরোধী মত বিগমান। ইহাদের মধ্যে সামপ্রস্তসাধন সম্ভব 
কি না, বিচার করিয়া দেখা যাক! 

মহাভারতের ঘে শ্লোকটিতে ( শান্তি ১৭৮৩ ) প্রাণকে মন্তকস্থিত বলা হইয়াছে, 
তাহার টাকায় মহামতি নীলকণ্ঠ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উল্লিখিত প্রাণ- 
শব্খটি চিদাত্মক (বিজ্ঞানাত্মা ) ব্রহ্ম অর্থে বাবহত হইয়াছে । এই প্রাণ মস্তকস্থিত 
সহশ্রার নামক স্ক্ম সহআদল-বিশিষ্ট পদ্মারুতি চক্রে (মস্তিষ্কের অভান্তরস্থ স্ক্ 
শক্তিতে ) বিদ্যমান থাকিয়া মন্ুষ্কের জ্ঞানশক্তিকে পরিচালন করিয়া থাকেন । 
মহাভারতের পরবস্তী শ্লোকের (শান্তি ১৭৮1৪) ইঙ্গিত অন্ুসাঁরেই নীলকণ্ঠ উল্লিখিত- 
প্রকার বাখ্যা করিয়াছেন । এই বিজ্ঞানাত্মা ব্রঙ্গই ঘে প্রাণবাযুরূপে হৃদয়েও অবস্থান 
করেন, শেষোক্ত শ্লোকের বাখ্যায় নীলকণ্ঠ তাহ।ও ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন। আচার্ধ্য 
শঙ্করও বেদান্তন্থত্ধের (১1১।১২) বাখায় একটি ছান্দোগা-শ্রতির উল্লেখ রুমে 
মন্তকস্থিত উল্লিখিত প্রাণকে বরহ্মন্বরূপ বলিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন । 

বস্তিদদেশের অভান্তরে যখন কুল্কুগুলিনীশক্তি সপ্ত অবস্থার বিরাজ করেন, তখন 
মানুষের মননশক্তি বিকাশলাভ করে না। বিশিষ্টপ্রকার প্রবত্বের সাহাযো এই 
কৃগুলিনী-শক্তিকে জাগ্রত করিলে যখন তিনি উদ্ধদিকে উঠি হৃদয় পর্বস্ত অগ্রসর 
হন, তখনই মানুষের মননশক্তি বিকাশলীভ করিয়া থাকে । এই কুগুলিনীশক্তি 
আরও উপরে উঠিরা যখন মস্তকস্থিত সহক্্রাবচক্কে পৌছেন, তখনই মানুষের মনন- 
শক্তির বিকাঁশ পূরণতালাভ করে । 

উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি দষ্টি নিবন্ধ রাখিয়া! আমরা এইরূপ পিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতেছি যে, তন্ধে।ক্ত কুপগুলিনী-শন্তিই মলয্দ্দেহে প্রাণশক্তির কেন্ত্র। তিনি যখন 
নিত্রিতাবস্থায় থাকেন, তখন প্রাণশক্তির ক্ফুর্ণ হয় ন1 বলিয়া অধ্যাব্মতববিদ্গণ 
এঁ সময়ে তাহাকে প্রাণ নামে অভিহিত কবেন না। এই কুগুলিনীশক্তি জাগ্রত হুইয়! 
যখন হৃদয় পর্য্যন্ত পৌঁছেন, তখনই যথার্থ প্রাণনক্রিয়ার আরম্ভ হর। এই কারণেই 
হৃদয়কে প্রাণবাযুর অবস্থিতিস্থলরূপে বর্ণনা কর] হইয়! থাকে । 
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যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে ততক্ষণই প্রাণীর শ্বাস-প্রশ্বা কার্ধ্য চলিতে দেখা যায় । 
প্রাণবিয়োগের পর আর শ্বাস-প্রশ্বাস থাকে ন1। এই শ্বাস-প্রশ্বাদের প্রবেশ ও 
নির্গম নাঁসারন্ধপথে হইলেও তাহা দ্বারা! আকষ্ট বায়ু মুখের ভিতর দিয়াই চলাফেরা 
করিয়া থাকে । সম্ভবতঃ এই কারণেই শারীরতত্ববিদ্দ আচার্য্য হুশ্রত মুখাত্যস্তবস্থ 
বায়ুকেই প্রাণ বলিয়াছেন। আবার কুগুলিনীশক্তি সহম্রীরচক্রে না পৌছিলে প্রাণন- 
শক্তি পূর্ণতালাভ করে না বলিয়া মস্তককেও প্রীণের অবস্থিতিস্থলরূপে সময়বিশেষে 
বলা হইয়া থাকে । এইভাবে উল্লিখিত চাঁরিটি বিভিন্ন উক্তির মধ্যে সামগ্তস্তসাধন 
সম্ভব । 

উল্লিখিত প্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি বাফুপ্রবাহের মধ্য কেবলমাত্র প্রাণ এবং অপানই 
সব্বসাধারণের নিকট উপলব্ধ হয়। ব্যান, উদ্দান এবং সমান নাঁমক বাঁফুপ্রবাহ 
তিনটিকে কেবলমাত্র তত্বদর্শী ব্যক্তিগণই অন্ভব করিতে পারেন। দেহতত্ববিদ্গণ 
বলেন_নাঁভি হইতে একটি বাযুপ্রবাহ অহরহঃ উর্ধদিকে উখিত হইতেছে এবং এই 
নাভি হইতেই আর একটি বায়ুপ্রবাহ নিম্নাভিমুখে ধাঁবিত হইয়া থাকে । ইহাঁদের 
মধ্যে প্রথমটিকে বলা হয় প্প্রীণ এবং দ্বিতীয়টিকে বল! হয় “অপান*। 

আমরা যেমন নিদ্দিত থাঁকিয়াও নিজেদের অজ্ঞাতসারে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন 
»+ রিয়া থাকি, কুগুলিনীশক্তির নিদ্রাবস্থায়ও তেমনি প্রাণাদ্রিবাযুপঞ্চকের কার্যকারিতা 
»স্তব। কুগুলিনীশক্তি নিত্রিত থাঁকাকালেও নাভি এবং নাসারঞ্জের মধাবর্তী স্থান 
ব্যাপিয়। প্রাণবাঁঘুর কাধ্য চলিতে থাকে এবং নাতি ও গুহদ্বারের মধ্যবত্তী স্থানে 
অপানবামুর কাঁধ্য চলিতেও কোন অন্ুবিধা হয় না। তবে এই প্রাণন ও অপাঁনন 
কাধ্য কুগুলিনীশক্তির নিদ্রিতাবস্থায় সম্পাদিত হওয়ার ফলে কন্মকর্তী নিজেই 
ইহাদিগকে রীতিমত উপলব্ধি করিতে পারেন না। এই কারণেই অধ্যাত্মতত্ববিদ্গণ 
উল্লিখিত বিস্তৃত স্থানগুলিকে প্রাণ ও অপানের অবস্থিতিস্থলরূপে স্বীকার না করিয়! 
প্রাণশক্কির কেন্ত্রন্বূপ হৃদয় এবং মস্তককেই তাঠার অবস্থিতিস্থলরূপে বর্ণন। 
করিয়াছেন। 

দৈহিক শক্তির পরিচাঁলনে হাদয়স্থিত গ্রাণই সমর্থ বটে? কিন্তু মস্তিষ্কাশ্রিত 
ুদ্ধিবৃত্তির সহায়তা বাতিরেকে তাহার এই সামর্থ্যের পূর্ণতাাধন সম্ভব নহে। 
অতএব, হৃদয় এবং মস্তিষ্ক উভয়কেই প্রাণকেন্্ররূপে বর্ণনা করিয়! প্রাচীন ভারতের 
মনীষিগণ অসাধারণ সু্দৃষ্টিরই পরিচয় দিয়াছেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
মানুষ মরিয়া! পশুপক্ষীরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে কি ন৷ 


পৃথিবীতে যে সকল শ্রেষ্ঠ ধর্ম অগ্যাঁপি বিদ্যমান আছে, তাহাদিগকে মুখাতঃ ছুইটি 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একদল জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী এবং অন্য দলের মতে 
জন্নাস্তরবাদ একটি ভ্রাস্ত কল্পনা । মহাত্মা যীত্ত পুনর্জন্ম বিশ্বাস করিতেন এবং 
তাহার দেহত্াঁগের পর কয়েক শতাব্দী পর্যাস্ত খ্রীষ্টান সমাঁজে এই বিশ্বাম ক্রমশঃ 
দুঢতর হইতে থাকে । ক্ষমতাধিষ্িত শ্রীষ্টানগণ এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না; 
এই কারণে অন্যান্য শ্রীষ্টানদ্দিগকে নিজেদের দলভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার 
৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কনস্তান্তিনোপলের সভায় (00৮8)01] 91 0010591001701915) আইন 
পাশ করিয়া উল্লিখিত জন্মাস্তরবাদের বিশ্বানকে অপরাধরূপে ঘোষণা করেন। 
উক্ত সভায় আইন প্রণয়ন করা হইয়াছিল “যে কেহ আত্মার লোকাস্তরবাদরূপ 
কাল্পনিক অভিনয়কে, এবং আত্মা মৃত্যুর পর পুনরায় ফিরিয়া আসে, এই অদ্ভুত 
মতবাঁদকে সমর্থন করিবে, ঈশ্বর তাঁহার উপর অভিশাপ বণ করিবেন ।”* প্রাচীন 
ইতিহাস হইতে জানা ষায়, জন্মান্তরবাঁদে বিশ্বাস করার অপরাধে কয়েকাট সম্প্রদায়কে 
৩৮ শ্রীষ্টাব্ে নিন্মম অত্যাচার সহা করিতে হইয়াছিল । 

কোরাঁণ-শরীফে যদিও জল্মাস্তরবাদ স্বীকৃতির ইঙ্গিত আছে, তথাপি বর্তমান 
যুগের মুদলমান ধন্মগ্তরুরা এই মতবাদটিকে ভ্রান্ত মনে করেন। ভারতবর্ষে আবিভূর্ত 
স্থমহান্‌ হিন্দুধশ্ম এবং তাহাঁর বিভিন্ন শাখা (বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ) জন্মান্তরবাঁদে 
প্রগাঢ় বিশ্বামী । অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় মশীধিগণ জন্মাস্তরবাদ সম্বন্ধে কত 
গভীর গবেষণা করিয্াছিলেন, স্প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে তাহা উত্তমরূপে 
অবগত হওয়া যায়। বর্তমান যুগে যে সকল হিন্দু মনীষী জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে গ্রন্থ 
প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ জন্মাস্তরবাদে বিশ্বাী হইলেও 
আধুনিক ক্রমবিবর্তনবাদের দ্বার! প্রভাবিত হইয়া স্থলবিশেষে শাস্ত্রীয় জন্মাস্তরবাদের 
অপব্যাখ্যা করিয়াছেন । প্রাচীনকালে ইযুরোপের গ্রীস এবং আফ্রিকার মিশরদেশে 
যে ভারতবর্ষ হইতেই সভ্যতা ও সংস্কৃতি আমদানী কর] হইয়াছিল, তাহা অন্তঙ্ধ 


* স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত 'পুনর্ন্মবাদ' (প্রথম সংস্ককরণ ; পৃঃ ২১) গ্রন্থে ধৃত । 
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মানুষ মরিয়া পশ্তপক্ষীরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে কি ন! ১৭ 


প্রদর্শন করিয়াছি। গ্রীস্দেশে শুধু সভ্যতাই নহে; যাঁবতী্ক জ্ঞান, এমনকি ভাষাটি 
পর্যন্ত যে সংস্কৃতের অনুকরণে রচিত হইয়াছে, তাহাও বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রমাণ 
করিয়াছি। গ্রীস্দেশে প্লেটো কর্তৃক এবং মিশরদেশে বিভিন্ন প্রাচীন মনীধি-কর্তক 
পুনজ্জন্মবাদের তথ্যটি হিন্দুদের নিকট হইতে যথাঁধথভাবেই গৃহীত ও প্রচারিত 
হইয়াছিল; কিন্তু পরলোকগত পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী অভেদাঁনন্দ এই সম্বন্ধে ভুল তথ্য 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন দেখিয়া লেখনী ধারণ না করিয়! পাঁরিলাম না। স্বামীজী 
লিখিয়াছেন-_ | 

“প্লেটে! ও ইজিপ্টবাসীর! বিশ্বাস করিতেন ঃ প্রাণীদের আত্মা একটি শরীর 
পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষমান যে কোন প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করে । হিন্দুরা এই 
মতবাদ স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে বিদেহী আত্মা অপেক্ষমান যে কোন 
প্রীণী শরীরকে আশ্রয় করে না; পরস্ত ক্রমবিকাঁশনীতি, বাসনা ও প্রবৃত্তির অনুযায়ী 
অন্য কোন পাঁপ্িব শরীরকে সে আশ্রয় করে ।”-_( পুনজ্জন্মবাঁদ, পৃঃ_-১২১-১২২) 

গ্রীক ও মিশরীয় দর্শন আঁমি যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন 
হয় যে, জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে তাহার! হিন্দুদের মতটিকেই হুবহু অন্থকরণ করিয়াছেন । 
হিন্দুশান্ত্রর 'তৃণজলৌকান্যায়” এবং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রস্থের “দেহাস্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং 
ত্যজতে বপুঃ” প্রভৃতি উক্তি অন্ণম্বনেই প্লেটো! ও মিশরীয় দর্শনের মতবাদ লিপিবদ্ধ 
হুইয়াছে। ক্রমবিকাঁশনীতি, বাসনা এবং প্রবৃত্তি আত্মার দেহাস্তর প্রবেশে কিছুটা 
কার্যকরী হয় বটে; কিন্তু কর্মফলই সব্ব্ণপেক্ষা অধিক কার্ধ্যকর। প্লেটো এবং 
মিশরীয় দার্শনিকেরা সকলেই যে এই কশ্মফলকে অস্বীকার করিয়াছেন, এমন মনে 
হয় না। যাহাই হউক, উল্লিখিত মন্তবাটি লিখিয়াই যদি স্বামীজী ক্ষান্ত হইতেন, 
তাহা হইলে আমি লেখনী ধারণ করিতাম না। কিন্তু ইহার পরে স্বামীজী পুনরায় 
মন্তব্য করিয়াছেন--“তবে ইহাঁও সত্য যে, ভারতবর্ষে অনেক অশিক্ষিত ব্যক্তি 
আছে, তাহায়! বিশ্বাম করে ঃ কর্মফলশ্রোতে পড়িয়া অন্যায় ও অসৎকন্ম করিয়! 
মানবাত্মা তাহার ক্রেশদীয়ক ফল ভোগ করিবার জন্য পুনরায় পশুশরীর ধারণ করে ।” 
(এ, পৃহ১২৫)। 

শান্রগ্রস্থ পাঠ করিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, সাধারণ মনুষ্য তো! দুরের কথা 
উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি কোন ব্যক্তি গুরুতর পাঁপাঁচরণ করে, 
তাহা হইলে পরবর্তী জন্মে সে শ্গাল, কুকুর প্রভৃতি হীন প্রাণীরূপে এমন'কি উদ্ভিজ্জ- 
রূপেও জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। অতএব ম্বামীজীর মতে আমি অশিক্ষিতের 


২ 


১৮ পরলোক তত্ব 


পর্ধ্যায়ে পড়িতেছি। যথার্থই আমি অশিক্ষিত, অথবা স্বামীজীই শান্তার্থ বুঝিতে 
পাঁরেন নাই, ইহা! বিচার করিবার জন্য কয়েকটি শান্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া! পাঠকদের 
নিকট ব্যাখ্যাহ পরিবেশন করিতেছি। ম্বামীজী যদি শান্ত্রপ্রমাণগুলি একেবারেই 
না দেখিতেন, তাহ! হইলে শুধু উক্ত প্রমাণগুলি প্রদর্শন করিলেই হইত; কিন্তু ইহার 
পরে তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা হইতে বৃঝা যায়_ শাস্ত্রপ্রমাণগুলি দেখিয়াঁও 
স্বামীজী উহার তাঁৎ্পধ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন নাই। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর 
মন্তব্য যথা 2-- 

“যদিও হিন্দুদের উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রে ও ধশ্মগ্রন্থে অন্যায় কশ্ম করিলে তাহার 
ফল স্বরূপ মানবাত্মার অধোগতিরূপ পশ্ত-শরীর ধারণ করিবার কথাও সাধারণতঃ 
উল্লেখ আছে, তথাপি উপানিষৎ বা ধন্মশাস্ত্রের এ সকল উল্লেখ দ্বারা একথা! একেবারে 
অপরিহাধ্যরূপে বুঝিতে হইবে না যে, বিদেহী আত্মা অন্যায় কম্ম করিলেও তাহার 
ফল ভোগ রূপে পুনরায় পশ্ত-শরীব ধারণ করিতে বাঁধ্য হইবে ; কারণ ইহা বিজ্ঞান ও 
যুক্তি-সঙ্গত যে, মনুম্ত-শরীব ধারণ করিলেও জীবাত্মারা নিষ্স্তরের পশুপ্রবৃত্তি অবলম্বন 
করিয়! থাকিতে পাবে ; কেন না মান্ষেব মধ্যেও কুকুর, বিড়াল, পর্প প্রভৃতির স্যায় 
নীচতা ও হিংসা প্রবৃত্তির বিকাশ দেখিতে পাই ।”__-এ, পৃঃ--১২৬। 

এই প্রসঙ্গে আমি প্রথমেই নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিতে চাই £ 

১। হিন্দুরা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবার সময় নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া 
থাকেন-__ 

“সপ্ত ব্যাধা দশার্েষু মৃগাঃ কাঁলঞ্জরে গিরৌ। 
চক্রবাকাঁঃ শরছ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে ॥ 
তেহভিজাতাঃ $%কএে ব্রাঙ্ষণ। বেদপার্গাঃ | 
প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যুয়ং তেতভ্যোহবসীদখ ॥” 

শ্রাহ্ধমাহাত্য স্মরণ কবিবার উদ্দেশ্যেই এই মন্ত্রটি পাঠ করা! হইয়া থাকে । এই 
মন্ত্র পাঠের হেতু ও তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা হরিবংশ গ্রন্থে এবং বিভিন্ন পুরাণে লিপিবদ্ধ 
আছে। কি তাবে ৭টি ত্রাক্ষণ-তন্য় গোহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিল এবং 
কিভাবে, উক্ত পাঁপকাঁধ্য সম্পাদনের পূর্বে পিতৃলোকের শ্রাচ্ছ করিয়া মেই পুণ্যের 
বলে তাহার! হীনযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও জাতিম্মর হইতে পারিয়াছিল এবং 
জাতিম্মরত্ব লাভের ফলে পরবর্তী জন্মগুলিতে সৎকণ্দ সাধন কক্ষিয়। পঞ্চম জন্মে পুনরায় 
৫ ভাই বেদজ্ঞ ব্রা্থণের ঘরে এবং অপর ছুই ভাই যথাক্রমে রাজা ও মন্ত্রীর ঘরে 


মাষ মরিয়! পশতপক্ষীরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে কি না ১৯ 


জন্ম লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাই উক্ত মন্ত্রটিতে স্মরণ করা হইয়াছে। 
পাপকর্ম্বের ফলে ব্রাহ্মণতনয়েরা মৃত্যুর পর প্রথমে দশার্দদেশে বাঁধরূপে দ্বিতীয়বার 
কাঁলঞুর পর্বতে হরিণরূপে, তৃতীয় জন্মে শরদ্বীপে চক্রবাক পক্ষীরূপে এবং চতুর্থজন্মে 
মানস সবরোবরে হংসরূপে জন্মিয়াছিল। জাতিসম্মরত্ব লাভের ফলে ব্যাধজন্মে তাহারা 
পশু-হিংসায় বিরত ছিল, হরিণজন্মে বৃক্ষ হইতে স্বভাবতঃ পতিত পত্র ভিন্ন আর 
কিছুই আহার করিত না, চক্রবাঁক পক্ষীরূপে কোন উদ্ভিদের ক্ষতি করিত না এবং 
হংসজন্মে মৃণালগুলি পর্যন্ত ভাঙ্গিত না। স্বামিজী কি এই সব কথাঁকেই রূপক 
বলিয়া উড়াইয়া! দিতে চান? 

২। বৌদ্ধদের জাতকগ্রন্থগুলি হইতে জানা যাঁয়__গৌতম বুদ্ধ নিজেই প্রকাশ 
করিয়াছেন যে পূর্ববন্তী জন্মসমূহে তিনি কখনও শগ্্রান্ত মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়। 
কন্মপ্রভাবে পরবন্তী জন্মে পশ্ত বা পক্ষীন্ধপে পুনরাঁধ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং এ 
সকল জন্মে স্কম্ম নাঁধনের ফলে পুনরায় রাজা, মন্ত্রী বাঁ খাক্ষণরূপে জন্মগ্রহণ করিতে 
পারিয়াছেন। জাতক গল্পগুলিতে অন্তান্ত জীবাত্মাদের সম্বন্ধেও এইরূপ বহু উদাহরণ 
প্রদত্ত হইয়াছে। কুলাঁবক জাতকে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন-_পূর্বকালে তিনি মগধর্দেশে 
এক সন্থান্ত যুবকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এ জন্মে তাহাঁধ পরিবারে চারিজন 
স্রীলোক ছিলেন । সংকর্মের প্রভাবে ইহাদের মধ্যে তিনজন মৃত্যুর পর দেবলোকে 
দেবরাজ ইন্দ্রের পরিচাঁরিকণরূপে পুনরাপ্ধ জন্মগ্রহণ করেণ, কিন্তু চতুর্থ স্্রীলোকটি 
দু্বম্ম সাধনের ফলে মৃত্যুর পর সারসপক্ষীরূপে জন্ম গ্রহণ করে [9 [718১০ (চতুর্থ 
জ্ীলোকটির নাম) 79510 79110911076. 170 &০ 0 1716116 5183 16010, 29 ৪ 
০191)9 11) 2 210100 111 (1)6 001951,--11)6 7808108, 09 লু. 3. ০০৮91], ৪০০৫, 
1) 65195 912, 591518) (ি০.-31))১ 0. 81). 

সুবর্ণহংস-জাতকে মহামতি বুদ্ধ বলিয়াছেন-_নৃপতি ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীতে 
বজত্ব করিতেন, তখন বোধিধত্ব তথায় এক কুলীন ব্রাঙ্ষণের ঘরে জন্ম গ্রহণ 
করেন। যথাকালে এক ব্রাহ্মণ-কুমারীর সহিত তাহার বিবাহ হয় এবং কালে 
তাহাদের ঘরে নন্দা, নন্দবতী এবং স্ন্দরীনন্দা নামে তিনটি কন্যা জন্মে । ছুর্ভাগ্য- 
বশত: মেয়েদ্িগকে পাত্রস্থ করিবার পূর্ধেই ব্রাহ্মণ দেহত্যাগ করেন এবং কৃতকর্শের 
ফলে হংদ-যোনিতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হন। সাধারণ হাসের ন্যায় 
পালক এই ঠালটির ছিল না। পূর্ববজন্মের পুণ্যবল থাকায় বোধিসত্ব হংসযোনিতে 
জাতিম্মর হন এবং তীহার দেঁছে স্ুবর্ময় পালক জন্মিতে থাকে । তাহার 


২৩ পরলোক তত্ব 


পূর্ধবজন্মের স্ত্রী ও কন্যার! অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া এই জাতিস্মর হাঁসের 
অস্তবে দয়া জন্মে এবং মে একদিন তাহার পূর্বজন্মের বাড়ীতে গিয়া মন্ত্র 
ভাষায় তাহার মেয়েদের নিকট নিজ পরিচয় দিয়া বলে--তোমরা আমার দেহ 
হইতে একগাছি সোনার পাপক তুলিয়া নাও । উহা বিক্রয় করিয়া যে টাঁকা 
পাইবে, তাহাদ্বারা তোমাদের কয়েকদিন চলিবে । মেয়েরা তাহাই করিল। এইভাবে 
কয়েকদিন পর পর এই হংস আসিয়া শাহর পূর্বজন্মের স্ত্রী ও কন্তাদ্িগকে এক এক 
গাছি সোনার পালক দিয় যাইত এবং ইহাদ্বানা তাহারা সচ্ছলভাবে জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করিত । 

ববব্জাতকে বুদ্ধ বশিয়াছেন_ এক বণিকৃ-্দম্পততী ৪০ কোটি ন্বর্ণমুদ্রা সঞ্চয় 
করিয়া এগুলিকে নিরাঁপদ রাঁখিবাঁধ জন্য বনমধ্যে ভূগর্ডে প্রোথিত করিয়া বরাখে। 
কালে তাহাদের মৃত্যু হয় এবং উক্ত স্বর্ণমুত্র(র প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণের ফলে 
বণিকৃপত্বী পঃজন্মে মৃষিক হইয়া এ স্থানে জন্মগ্রহণ করতঃ স্বর্ণযুদ্রীগুলিকে পাহারা 
দিতে থাকে । এইঠাবে অন্যান্ত জাতিকেও বলা হইয়।ছে ধনবান্‌ লোকের! 
সঞ্চিত ধন ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবাঁব পর কখনও সর্পরূপে 
কখনও বা মৃষিকরূপে তথায় জন্মগ্রহণ কবিয়া উল্লিখিত ধন পাহারা দেয়। স্বামী 
অতেদীনন্দ কি গৌতমবুদ্ধেণ উল্লিখিত উক্ভিগুলিকে মিথাভাষণ বলিতে চাঁন? অথবা 
তাহার মতে গৌতমবুদ্ধ অশিক্ষিত ছিলেন ? 

বস্ততঃ উপনিষদ্‌, ম্তি, পুবাণ, মহাঁভাঁরত প্রভৃতি গ্রন্থে স্বামীজীর উল্লিখিত 
যুক্তির বিরুদ্ধেই প্রমাঁণসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদ্‌ বেদে সারাংশ) 
স্থতর।ং ইহার প্রামাণ্য কোন হিন্দুই অস্বীকার করিতে পারেন না। কঠোপনিষদ্‌ 
বলেন-মানুষ জীব্দশায় যেব্দপ কন্ম করে বা! যেকপ জ্ঞানে চচ্চায় পময়পাত 
করে, মৃত্যুর পব পুনরায় মে তদন্ুপারে কখনও পশ্ড, পক্ষী প্রভৃতি হীনযে[শিতে, এখং 
কখনও বা উদ্ভিজ্ প্রভৃতি রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । 

“যোনিমন্তে প্রপদ্ধান্তে শবীরত্বায় দেহিনঃ| 
স্বাণুমন্তেহনুসংযান্তি যথা কম্ম যথা শ্রুতম্‌ ॥” 
_কঠোঁপনিষদ্‌ ২ | ২, ৭ 

মূলে যে দুইটি শব আছে-_-যোনি ও স্থাণু, তাহাদের মধ্যে প্রথমটির অর্থ পশু, পক্ষী 
প্রভৃতির যোনি এবং দ্বিতীয়টির অর্থ বৃক্ষ গ্রভৃতি উদ্ভিজ্ঞ। 

মহুসংহিতা হইতে জানা যায়--উন্লিথিত যোনি শব্দটি শুধু পণ, পক্ষী প্রভৃতির 


মাষ মরিয়া পশ্তপক্ষীরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে কি না ২১ 


যোনি অর্থেই ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু চগ্ডাল প্রভৃতি নিয়শ্রেণীর এমন কি ত্রাঙ্ধণা্দি 
উচ্চশ্রেণীর মান্তষের যোনি অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে । অর্থাৎ সৎকর্ের অনুষ্ঠান 
করিলে কব্রমবিকাশনীতি অন্তসারে উন্নততর মন্তস্তযোনিতে, এবং অসৎ কর্মের 
অন্ষ্ঠটটন করিলে মন্তষ্যের নিমতর শ্রেণীতে এমন কি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ 
প্রভৃতিরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এখানে ক্রমবিকাঁশনীতি কাধ্যকরী হয় ন1। 
তাহা ছাডা অপকনম্ম-বিশেষের ফলে বুক্ষ প্রভৃতি স্থাবরযোনিতেও জন্মগ্রহণ করিতে 
হয। কিরূপ পাপকর্মের ফলে মান্ষ পরজন্মে কি প্রকার শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করে, 
তাহাঁও মন্তু স্পষ্ট ভাষায়ই বলিয়া] গিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন যে মানুষ 
হস্তপদাদি অঙ্গদ্বার] গুরুজন বা কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে আঘাত করিলে এইরূপ 
পাপের ফলে সে মৃত্যুর পর বুক্ষাদি উদ্ভিজ্জরূপে জন্মগ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, 
পুরুষ অপরাধী বৃক্ষদূপে এবং শ্রী অপরাধী লতাব্ূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । 
কাহ।কেও বুথ ঝুবাকা বলিলে, এইরূপ অপরাধের ফলে সে মৃত্ার পর পশ্ড বা 
পক্ষীৰপে এবং শুধুমাত্র মনে মনে পাঁপকার্যের অনুষ্ঠান করিলে মৃত্যুর পর চগ্ডাল 
প্রতি নিয়শ্রেণীর মন্তয্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। 
“শরীরজৈঃ কন্মদোষৈর্ধ।তি স্থাবরতাং নরঃ | 
বাঁচিকৈঃ পক্ষিমগতাং ম।নপৈরন্তাজাতিতাম্‌ ৮ মন্ত ১২৯ 

পাঠক মহোৌদয়গণ ভাবিয়া! দেখুন-__এক প্রকার পাপের ফলে অন্তাজাতিতে 
( নিম্নশেণীর মন্ষ্যযোনিতে ) এবং অন্য £কাঁর পাপের ফলে যথাক্রমে পশু, পক্ষী 
এবং স্কাবর ( বুক্ষাদি ) রূপে জন্মগ্রহণ করিবার কথা বলিয়৷ ধন্মশাস্্রকার মন্ত্র কি 
হাত্বিক অর্থেই পশু, পক্ষী প্রভৃতি শব্দের গ্রহণ করেন নাই? স্বামিজীর অন্মান 
যদি মতা হইত, তাহ! হইলে উল্লিখিত প্রকার তিনটি শ্রেণীর বিভাগ করতঃ 
তাহাতে হীনশ্রেণীর মন্তষ্য ও উদ্ভিজ্জকে অন্তভুক্তি করিবার প্রয়োজন হইত কি? 
বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জগণ যে পূর্বজন্মরূত পাপের ফলে মনুষ্য প্রভৃতি শ্রেণী 
হইতেও আপিয়া জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, তাহাঁও মহ্ছসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে 
এবং মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আঁছে। মনু তো ম্পষ্টই বলিয়াছেন__ 

“তমসা বহুনৈতেন বেষ্টিতা: কর্শসেতুন]। 
অন্তঃসংজ্ঞা ভবস্তোতে স্থখছুঃখ-সমন্বিতাঃ |” মনু ১ | ৪৯ 

( পূর্ধজন্মরুত কম্মের ফলে ইহারা অজ্ঞানতা, অক্ষমতা প্রভৃতি নানাক্প 
দোষে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। মনুষ্যাদি প্রাণীর ন্যায় ইহাদেরও বখছুঃখের 


২ পরলোক তত্ব 


অন্্ভূতি আছে, পার্থক্য এই যে ইহারা নিজেদের অন্ুভূতি প্রকাশ করিতে 
পরে না।) 
যদিও উপনিষদ এবং মন্ুসংহিতার উক্তিগুলিদ্বারাই আমার প্রতিপাদ্য বিষয় 

উত্তমরূপে প্রমাণিত হইয়াছে; তথাপি উল্লিখিত তথ্য যে অন্তান্ শাস্তগ্রস্থসমূহেও 
লিপিবদ্ধ আছে, তাহা জাঁনাইবার জন্য অন্যান্য স্বৃতিসংহিতা হইতেও কিছু প্রমাণ 
গদর্শন করিতেছি। মনুর ন্যায় যীজ্ঞবন্ক্যও বলেন-_-আর্ধ্যবংশে জন্মিয়াও যদি মানুষ 
মনঃ, বাকা, ব! দৈহিক কর্মদ্বার! পাঁপকারধ্যের অনুষ্ঠান করে, তবে সে যথাক্রমে 
অন্তাজাতীয় মনুত্য, পক্ষী এবং স্থাবররূপে পরবত্তী জন্মে দেহ ধারণ করিয়া! থাকে । 

“অন্ত্যপক্ষিস্থাবরতাং মনোবাকৃ-কায়কর্শমজৈ: | 

দৌষৈঃ প্রযাতি জীবোহয়ং ভবং যোনিশতেষু চ।” 

-_যীজ্ঞবন্ধ্য-সংহিতা ৩ | ১৩১ 

যাজ্ঞব্ক্য আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন-_আধ্যবংশে জন্মিয়াও যে সকল মন্তত্য 
পরদ্রব্য আত্মসাৎ করিবার চিন্তা বা অন্যভাবে পরের অনিষ্টচিন্তা "করে অথবা 
ষডযস্ত্রে লিপ্ত হয়, তাহারা পরজন্মে অস্ত্যমনুত্যকুলে জন্মগ্রহণ করে। মিথ্যাবাদী, 
প্রব্চক ও কুটসাক্ষী-প্রদাতা লোকেরা পরজন্মে পশু ও পক্ষীরূপে দেহধারণ করে। 
যাহার! পরশ্বাপহরণ করে বা পরন্ত্রীতে উপগত হয়, অথব1 শান্রবিগহিত উপায়ে হিংসা 
কবে, তাঁহারা উদ্ভিজ্ঞাদি স্থাবররূপে জন্মীন্তর লাঁভ করিয়া! থাকে । 

“পরদ্রব্যাণ্যভিধায়ংস্তথানিষ্টানি চিন্তয়ন্‌। 

বিতথাভিনিবেশী চ জায়তেহস্ত্যাস্থ যোনিযু। 

পুরুষোহশৃওব!দী চ পিশুনঃ পুরুষস্তথা। 

অনিবন্ধপ্রঙ্াপী চ মৃগপক্ষিযু জায়তে ॥ 

আদত্তাদাননিরতঃ পরদারোপসেবকঃ । 

হিংসকাঁশ্চাবিধানেন স্বাবরেঘভিজায়তে ॥ 

-যীজ্ঞবন্ধ্যসংহিতা ৩ | ১৩৪-১৩৬ 
যাঁজ্ঞবন্ধ্য আরও বলিয়াছেন__ত্রহ্মহত্যাকারী বাক্তি মৃত্যুর পর নরকভোগাস্তে 

পুনঃ পুনঃ হরিণ, কুকুর, শুকর ও উ্টপ্ূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । বন্থজন্ম এইভাবে 
অকিক্রাস্ত হইলে সে মন্তস্তযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ববক ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়। এইভাবে 
স্থরাপানকাবী ব্যক্তি মৃত্যুর পর নরকভোগাস্তে বহুজন্ম গর্দ্ভ এবং অতঃপব পুক্কশ 
ও বেন নামক অস্তজযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্বক পুনরায় আর্াকুলে জন্গিয়া শ্বাবদস্তু 


মানুষ মরিয়া পশ্পক্ষীরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে কি না ২৩ 


(মলিন ও বিকৃত দস্তযুক্ত )হয়। ন্বর্হরণকারী তস্কর মৃত্যুর পর নরকভোগাস্তে 
পুনঃ পুনঃ কমি, কীট ও পতক্ষক্ূপে জন্মিয়! তাহার পর মনুষ্কুলে জন্মগ্রহণ করে 
এবং তখন তাহার হস্ত ও পদ্দের নখগুলি কুৎসিত থাকিয়! তাহাঁর অতীত পাপের 
সাক্ষ্য দান করে। 

“স্থগস্থশৃকরোষ্ট্রীণাং ব্রদ্বহা যোনিমৃচ্ছতি । 

খবপুক্কশবেনানাঁং হরাঁপো নাত সংশয়হ ॥ 

কমিকীটপতঙ্গত্ং স্বর্ণহাঁরী সমাপ্র,য়া। 


ব্রশ্মহা ক্ষয়রোগী শ্যাৎ স্রাঁপঃ শ্যাবদস্তকঃ । 
হেমহারী চ কুনখী ছুশ্ম্ম] গুরুতল্লগঃ ॥।৮ 
_যীজ্ঞবক্কা ৩ | ২০৭-২০৯ 
অন্যান্ত শাস্গ্রস্থসমূহেও এই বিষয়ে এত বেশী প্রমাণ আছে যে, মাুষ কুকর্ম 
করিলে যে মৃত্যুর পর যথার্থই পশু, পক্ষী, উত্তিজ্ঞ প্রভৃতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয় থাকে 
_-ইহ]1 নিঃসন্দেহে অবগত হওয়া যায়। বিশেষ বিবরণের জন্য ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ 
দ্রষ্টবা | 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


উদ্ভিজ্জের দেহে আত্মা আছে কি না? 


একদা খধিপ্রতিম বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক ৬জগদীশচন্দ্র -বন্থ মহুদংহিতার একটি 
শ্লোক দেখিয়া ভাবিতে আর্ত করেন_-“তবে কি যথার্থই উদ্ভিজ্জের দেহে প্রাণ ও 
অন্ুভবশক্তি আছে?” উল্লিখিত শ্নোকটিতে মনু বলিয়াছেন যে বৃক্ষ, লতা! প্রস্ততি 
উদ্ভিজ্ঞ পূর্ব্জন্মের গুরুতর পাপের ফলে উল্লিখিত স্থাবরযোনি লাভ করিয়া স্থখ- 
দুঃখের অন্ভূতি থাকা সত্বেও তাহা প্রকাশ করিতে পারে নাঃ কেবল নিজের 
অন্তরেই অনুভব করে । মন্ধমংহিতার উল্লিখিত শ্লোকটি (“তমসা বহুনৈতেন ৮ 
ইত্যাদি ) পূর্ধববস্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে । 

এই শ্লোকটি পাঠ করিয়াই মহাত্মা জগদীশচন্দ্র বস্থ নৃততনভাঁবে গবেষণীয় প্রবৃত্ত 
হন এবং যন্ত্রাদির সাহায্যে প্রমাণ করিতে সমর্থ হন যে, সত্যই বৃক্ষ-লতাদি উদ্ভিজ্জের 
দেহে প্রাণ এবং স্থুখছুঃখের অনুভূতি আছে। প্রাচীনতম স্থৃতিসংহিতাগ্রন্থে উল্লিখিত 
প্রকার উক্তি আছে বলিয়া জানিতে পারিয় বহু প্রাচীনকাল হইতে পশ্চিমদেশেও 
অনুরূপ বিষয়ে গবেষণা] হইয়াছে এবং কোন কোন পশ্চিমদেশীয় মনীষী উদ্ভিজ্জের 
দেহে জীবাত্সা আছে বলিয়াও মত প্রকাশ করিয়াছেন। বস্ততঃ পূর্বজন্মের কৃত 
পাঁপের ফলে বৃক্ষলতাদি উদ্ভিজ্জেরা স্থাবরযোনি লাভ করিয়াছে বলিয়া মন্থ ঘে 
অভিমত প্রকাঁশ করিয়াছেন, ইহা হইতেই বুঝ যায় যে উদ্ভিজ্জের দেহে জীবাঁত্মাও 
বিদ্যমান । 

শুধু মন্গসংহিতাতেই নহে, তাঁহারও পুব্ববর্তী উপনিষদ্সমূহে 'এবং যাজ্ঞব্ক্যসংহিত! 
প্রভৃতি পরবর্তী স্থৃতিগ্রস্থসমূহেও ঘে পাপের ফলে কোন কোন প্রাণীর উত্ভিজ্জাদি- 
স্বাবরত্বলাভের কথা বিঘোধিত হইয়াছে, তাহা পৃব্ববর্তী পরিচ্ছেদে প্রদর্শন 
কবিয়াছি। 

মৃত্যুর পর মাঁচুষ, পশ্ত, পক্ষী প্রভৃতি সকলেরই এই পার্থিব দেহ বিনষ্ট হয়। 
পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবার কালে তাহার জীবাত্মা শুধু পৃব্বজন্মের সুক্ষ সংস্কারমাত্র 
লইয়া কন্ান্থযায়ী যোনিতে প্রবেশ করে এবং কালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অতএব 
উল্লিখিত শাস্ত্বচনসমূহ হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে মনুষ্য, পঞ্জ, পক্ষী প্রভৃতির 
দেহে যেমন জীবাত্স! অবস্থান করেন, বুক্ষ-লতাদি উত্ভিজ্জের দেহে তেমনি তাহার 


উত্ভিজ্জের দেহে আতা আছে কি না ২৫ 


অধিষ্ঠান আছে। জীবাত্মাই সখ, ছুঃখ প্রভৃতির অন্ভবকারী । মনুষ্কের দেহস্থিত 
জীবাত্মার ন্যায় পশু, পক্ষী, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি সকলের দেহস্থিত জীবাত্মাই এ সকল 
দেহের সম্পকিত স্থখছুঃখার্দির অনুভব করিয়া থাকেন। জীবাত্মাই প্রজনন-শক্তির 
উৎপাদক । মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতির ন্যায় বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জেরাঁও যে 
বীজ, ফল, ফুল, চারা প্রভৃতি সন্তান প্রসব কবরে, ইহাঁও বস্ততঃ তাহাদের দেহস্থিত 
জীবাতআ্মারই ক্রিয়া । মনুযাদেহের জীবাত্মা যেমন আহাধ্য ও পানীয় গ্রহণপুব্বক 
দেহযন্ত্রের সাহাযো তাহাকে পরিপাক করিয়া রক্তমাংসাদি গঠন করে, উদ্ভিজ্জের 
দেহস্থ জীবাঁআীও তেমনি খাছ্যাদি গ্রহণপুব্বক উদ্ভিজ্জের দেহের অংশ ও রস প্রত্বত 
করিয়া থাকে । এইরূপে স্বখদুঃখের অন্ভূতি, প্রজননশক্তি, এবং বাল্য, কৈশোর, 
বাদ্ধকা, মৃত প্রভৃতি অবস্থান্তর দেখিয়া পিঃসন্দেহে অবগত হওয়া যায যে 
মন্তষ্যাদি-প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিজ্জের দেহেও জীবাত্মা বিদ্যমান । যে কারণে কেহ 
মন্তয্ু, কেহ পণ্ড বা পক্ষী, এবং কেহ উদ্ভিজ্ঞরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা পূর্বেই 
বলিয়াঁছি। 

স্বর্গত পণ্ডিত স্থরেন্দ্রমোহন ভট্রচার্ধা মহশয় তাহার “জন্মাস্তনুরহস্য" নামক গ্রন্থে 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে উদ্ভিজ্জেব দেহে জীবাম্ম! নাই । এই প্রসঙ্গে তিনি 
স্বমতের সমর্থনে কতকগুলি যুক্তিরও অবতারণ করিয়াছেন । ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
যুক্তিগুলি আমাঁর বিবেচনায় বিচাবসহ নহে। তীহার মতটি যে শান্ত্রবিরুদ্ধ তাহা 
পুর্ব পরিচ্ছেদে উদ্ধত শাস্বচনগুলি দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে । আমি ভট্াচার্যয 
মহাশয়ের উল্লিখিত গ্রন্থের ১৭শ্‌ সংস্করণ (১৩৫৭ সালে প্রকাশিত ) দেখিয়াছি । 
ক্বতরাং উহা! হইতেই তাহার উক্তিগুলি উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিব । 

শিল্ঠের এক প্রশ্নের উত্তরে ভষ্রাচার্ধা মহাঁশয়ের কল্পিত গুরু বলিয়াঁছেন--“বৃক্ষ, 
লতা, পাহাড়, পব্বত প্রভৃতির দেহে আম্মা নাই ।” বস্ততঃ পাহাড়, পব্বত প্রভৃতির 
দেহে যে আত্মা নাই, এই বিষয়ে আমব।ও ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহিত একমত। 
“অশ্মনে! হৃদয়ং নান্তি” (পাথরের হৃদয় নাই) প্রভৃতি শান্বাকাও এইরূপ মতই 
প্রকাশ করিতেছেন। কিন্ত বৃক্ষ, লতা প্রভৃতির দেহে আত্মার অনস্তিত্ব আমরা 
স্বীকার করি না। ভট্টাচার্য মহাশয়ের কল্পিত শিষ্য সম্ভবতঃ সংস্কৃত মহাঁতারত 
গ্রন্থথানি প্রড়েন নাই, যদি পড়িতেন তাহা হইলে মহাভারত হইতেই যে যুক্তি 
দেখাইতে পাঁরিতেন, তাহার জন্য পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতদের শরণ লওয়ার প্রয়োজন 
হইত না) কারণ মহাঁভারতোক্ত ঘুক্তিগুলির মধ্য হইতেই কয়েকটি যুক্তিমান্র পশ্চিম- 
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দেশীয় মনীষীরা এই বিষয়ে প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা ভট্টাচার্য 
মহাশয়ের কল্পিত শিল্ত ও গুরুর প্রশ্বোত্তর গুলিই আলোচনা করিব । 

শিল্কের প্রশ্ন: “হইয়ুরোপীয় উদ্ভিদ্বিষ্ভার সমধিক চচ্চার ফলে এস্লে স্থিরীকৃত 
হইয়াছে যে, প্রাণিগণের যেরূপ ত্ত্রী-পুরুষের সংযোগ হইয়া সন্তান উৎপত্তি হয়, 
উদ্ভিদেবও সেইরূপ স্ত্রীকেশরে পুংরেণু ( পরাগ ) পতিত হইয়া বীজ জন্মে এবং 
ইহদেরও মরা বাঁচা প্রভৃতি সমস্ত ক্রিষাই বিদ্যমান আছে।” 

গুরুর উত্তর : “ন্ত্রীকেশরে পুংরেণুর পতন “বীজোৎ্পত্তির সাফল্য” ক্রিয়া ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। এ ক্রিয়।ই জীবনধাতুর উৎপাদন করিয়া থাকে ।” স্বমতের 
সমর্থনে গুরু যুক্তি দেখান-_প্রত্যেক উদ্ভিজ্জে অসংখ্য জীবনধাতুপুঞ্জ আছে। কোন 
বৃক্ষের শাখা ছেদন কবিলে কতকগুলি পুগ্ত পৃথক হইয়া পড়ে। তাহাতে মূলবৃক্ষের 
ক্ষতি হয় না; বরং ছিন্ন শাখা হইতে আর একটি নূতন বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে। 
ইহাদ্বার] দেখা যায়, উদ্ভিজ্জের সব্বরদেহে একত্ব নাই। এইবপ যুক্তি দেখাইয়া 
গুরু মন্তবা করেন : “অতএব উদ্ভিজ্ঞ সজীব পদার্থ হইলেও আত্মার আশ্রয় নহে ।” 

পাঠক মহোদয়গণ ভাবিয়া দেখুন-_স্ত্রীপুকষের যৌন মিলনের ফলে মানবীর, 
স্্রীপশুর বা পক্ষিণীর যে গর্ভপঞ্চর হয়, তাহাঁরও হেতু “বীজোৎ্পাদনহেতু সাফল্য 
ক্রিয়া ছাঁড়! আর কিছুই নহে। অতএব, ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের উল্লিখিত যুক্তি 
মনুয্-জন্মের প্রকার হইতে উত্ভিজ্ঞ-জন্মের প্রকারকে পৃথক করিতে পারিতেছে না। 
ভষ্টাচার্ধ্য মহাশয়ের অপর উক্তিটিও লক্ষ্য করিবার মত। তিনি বলিয়াছেন, উল্লিখিত 
সাফল্য-ক্রিয়াই “জীবনধাতুর উত্পাদন করিয়া থাকে ।” জীবনধাতু মানে কি? 
ইহা! কি জীবাত্মা হইতে পথক? বজ্সতঃ ভট্টাচার্ধা মহাশয়ের কথাদ্বারাই প্রমাণিত 
হইতেছে যে, নারীপুরুমের যৌন মিলনের ফপে যেমন মন্ুযু।দির গভে নৃতন জীবাত্ম।র 
আবিভাব ঘটে, ঠিক তেমনি উদ্ভিজ্জের স্ত্রীকেশর ও পুংরেধুর মিলনের ফলেই 
উত্ভিজ্জের দেহেও নূতন জীবাত্মার আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে; কারণ জীবাত্মা ও 
তথাকথিত জীবনধাতু অভিন্ন । 

উত্ভিজ্জেব সব্ব্দেহে একত্ব নাই বলিয়া ভট্টাচার্য মহাশয় যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, 
তাহাও আমাদের বিবেচনায় অসিদ্ধ। একটি বুক্ষ বা লতার গোড়া কাটিয়া ফেলিলে 
তাহার সব্বদেহই নিশ্রাণ হইয়া যায়। একটি কুম্ম(গু-ললতা ঘখন ফলে ফুলে পরিপূর্ণ 
হইয়া! যৌবনগবের্ব নৃতন নৃতন শাখাবিস্তার করতঃ ঘবের চালখানা আচ্ছাদন করিয়া 
থাকে, তখন তাহার গোড়ায় একটিমাত্র দা-এর কোপ লাগাইলে সেই বৃক্ষ হইতে 
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আর কেহ নৃতন ফল, ফুল বা আগ] পাইবে কি? একটি বিশাল মুকুলিত আত্মবৃক্ষের 
মূল ছেদন করিলে সেই বৃক্ষ আর বীচে না। এই সকল ঘটন1 তো! আমর! সব্বদাই 
প্রত্যক্ষ করি। সুতরাং দেখা যায়, মনুষ্য-দেহের ন্যায় উদ্ভিজ্জের দেহেও এবকত্ 
আছে। বৃক্ষের দুই চাঁরিটি শাখা বা লতার অগ্রভাগের কিছু অংশ কাটিয়া ফেলিলে 
সম্পূর্ণ বৃক্ষ ব| লতাটি মরিয় যায় ন1 সত্য ; কিন্তু অনুরূপ অবস্থা তে মহুষ্যাদিগরণীর 
দেহেও দেখা যায়। ছুইখান। হাত এবং ছুইখান1 প। কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, অথচ 
সেই মানুষটি স্বাভাবিকভাবেই জীবিত আছে এবং বাক্যাঁলাপ, আহার ইত্যাদি 
সব কিছুই করিতেছে-__এরূপ অবস্থাও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। উল্লিখিত কারণে যদি 
উদ্ভিজ্জের সববর্দেহে একত্ব নাই বলিয়। স্বীকার করিতে হয়, তাহ হইলে সঙ্গে সঙ্গে 
ইহাও ম্বীকার কবিতে হইবে যে মন্ধস্তািপ্রাণীরও সব্ব্দেহে একত্ব নাই। কেঁচো 
প্রভৃতি চলচ্ছক্তিসম্পন্ন প্রাণীর দেহে জীবাত্বা আছে বলিয়া ভট্টাচাধ্য মহাশয় স্বীকার 
কৰেন ; অথচ কেঁচোর দেহের একাংশ কাটিয়া ফেলিলে আবার তাহ] গজাইয়] 
উঠে । স্থতরাং ভট্টাচার্য মহাশয়ের যুক্তি টিকিল না। উল্লিখিত যুক্তির উপর ভট্র।চ'ধ্য 
মহাশয় যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহ! আরও অদ্ভুত। তিনি বলিয়াছেন: “ডাদ্তজ্জ 
সজীব পদার্থ হইলেও আত্মার আশ্রয় নহে।” বস্ততঃ জীব মানেই জীবাত্া! 
অতএব উদ্তিজ্জকে সজীব পদার্থরূপে স্বীক।র করিয়া ভষ্রীচাধ্য মহাঁশয় নিজেই সংক্ষা 
দিয়াছেন যে, উদ্ভিজ্জের দেহে জীবাত্ব! আছে। 

শিষ্তের অপর প্রশ্ন: “ওয়াট সাহেব বলেন যে, কোন কোন উদ্ভিজ্ঞধ্যে 
অন্ুভবশক্তির স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তত্বব্ূপ তিনি লজ্জাবতীলতা, তেঁতুল, 
আমরুল, এবং দীঞ্জিলিং, বিহার ও আমেরিক1 প্রভৃতি স্থানের মাংসাশী বৃক্ষের 
উল্লেখ করিয়াছেন।” 

গুরুর উত্তর: “আমার ধারণা, এই ঘটনার ( লজ্জাবতীলতার পত্রের 
সঙ্কোচনাদির ) প্রকৃত কারণ পত্র ও বৃত্তের সঞ্চার-নিবন্ধন জীবনধাতু-প্রবাহের কথ্চিৎ 
স্থিরতা বা মন্দগতি। তেতুল আদির পাতা সন্ধ্যাসমাগমে মুদ্রিত হয়। ওয়াট 
সাহেবের মতে ইহাই উহাদিগের নিদ্রার লক্ষণ। কিন্তু তাহা আলোক ও তাপের 
ন্যনভানিবন্ধন জীবনধাতুর জৈবনিক গতির শিথিলতা 1” 

্বমতের সমর্থনে গুরু যুক্তি দেখাইয়াছেন £ “এই সমস্ত ঘটন1 হইতে উত্ভিজ্জের 
জান ও চিস্তা অনুমান করিলে আমাদের আমাশয় এবং মাংসপেশীরও জ্ঞান এবং 
চিন্তা আছে বলিতে হইবে; কারণ ভুত্তবস্ত পুষ্টিকর হইলে আমাশয় তাহাকে 


২৮ পরলোক তত্ব 


সমূচিত কাঁল রাখিয়া সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ করে ; কিন্তু পুষ্টিকর না হইলে তাহা! অগৌণে 
বহির্গত করিয়া দেয়, এবং মাংসপেশী কখন কখন এরূপ কম্পিত ও স্পন্দিত হয় যে, 
তাহা আমরা বিশেষ যত্ব করিয়াও নিবারণ করিতে পীরি ন11৮ এইরূপ যুক্তি 
দেখাইয়া গুরু দৃঢ়তার সহিত শিল্পকে উপদেশ দিয়াছেন £ “অতএব উদ্ভিজ্জ ও 
স্থাবরাদির জ্ঞ(ন, চিন্তা বা আত্মা নাই, ইভাই স্থির জাঁনিও |” 

পাঠক মহ্ে।দরয়গণ ভাবিয়া দেখুন -লজ্জাবতী লতা ও তিশ্ষিডি বৃক্ষের মধ্যে 
জীবনধা$র 'অক্তিত্ব ভট্টাচার্য মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন। বস্ততঃ জীবনধাতু ও 
জীবাত্সা ঘে অভিন্ন তাহা পূর্বেই বপিয়াছি। স্তরাং ভট্টাচাধা মহাশযষের উক্তি- 
দ্বারাই স্থির হইল যে, উদ্ভিজ্জেণ দেহে জীবাত্মার 'বস্থিতি আছে। এই প্রসঙ্গে 
তিশি যে যুক্তিটি দেখাইয়[ছেন, তাহা মোটেই বিচারসহ নহে । প্রাণিদেহস্থিত 
আমাশয় বা পাকস্বশী ঘে আহাধ্য জীর্ণ করে, উহা! তাহার নিজন্ব ক্রিয়ী নহে। 
এঞ্জিনের চ।শকের ইচ্ছায় যেমন এঞ্জিন চলে, ঠিক তেমনি দেহস্থিত আমার 
ইচ্ছান্ুসারে আমাশয় ও পাঁকস্থপী তাহাদের কাধ্য করিয়া থাকে। মাংসপেশীর 
ম্পননও আম্মার ইচ্ছ!ন্ঘপারেই সম্পাদিত হয়। দেহস্থিত মন কোন কোন সময়ে 
আম্মার বাধা হইতে চা বটে, কিন্তু স্দক্ষ বণী যেমন বথের ঘোডাগুলিকে 
শিজের ইচ্ছামত দিকে লইয়। যান, ঘোড়ার ইচ্ছামত দিকে নহে; তেমনি 
জীবায্বার উচ্ছায়ই উল্লিখিত মাংসপেশীর স্পন্দনাদি কিয়া সম্পন্ন হয়, মনের 
ইচ্ছাঁয় নহে। 

উদ্ভিজ্জের দেহে আত্মার অনস্তিত্ব প্রমাণ কবিবার জন্য ৬ন্ুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য 
মহাঁশয় ওয়াট সাহেবের “উদ্ভিদ বিছ্/ার প্রথম পোপান” নামক পুস্তকের ৩০ তম 
পৃষ্ঠ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয! উহা খণ্ডণ করিতে চাহিয়ছেন ; কিন্ত আমাদের 
বিবেচনায় উহা তিনি খণ্ডন করিতে পারেন নাই । উত্লিখিতস্থীনে ওয়।ট্‌ সাহেবের 
উক্তি যথাঃ “দুইটি চাঁরা পরস্পরের শিকুট রে!পণ করতঃ একটিকে পতঙ্গাদি 
প্রাণী পদার্থ দিয়া এবং অপরটিকে পা দিয়! দেখিতে হয়, থে চার। প্রাণিপদার্থ বা 
পোকা পায়, তাহা অনশ্ঠই বাঁড়ে। অতএব অবশ্যই বিশ্বাপ করিতে হস্ন যেসে 
জ্ঞ।নপূর্্বক পোক্াগুলি ভক্ষণ করে ।” ওয়াট সাহেবের উল্লিখিত মত খগ্ুনের জন্য 
ভট্টাচার্ধা মহাশয় যুক্তি দেখাইয়াছেন তে, একপ যুক্তি অব্লশ্বন করিলে নিশ্নলিখিত 
সিদ্ধান্ত টও যুনক্তলঙ্গত হয়ঃ “বাম পীড়ানিবন্ধন সংজ্ঞাহীন হইয়! প্রলাপ বকিতেছে। 
উঁধধ পথা এ অবস্থা ক্স উদরস্থ হইয়। বেগের উপশম ও শরীরের পুক্টনাধন করিতেছে । 


উত্ভিজ্জের দেহে আত্মা আছে কি না ২৯ 


২০০০৭ অতএব অবশ্যই বিশ্বাম করিতে হয় যে, সে জ্ঞানপূর্বাক ওঁধধ ও পথ্য ভক্ষণ 
করিতেছে ।” 

ইহাঁর উত্তরে আমরা বলিব £ রুগ্ন বাক্তি প্রলাপ বকিবার সময়েও সম্পূর্ণরূপে 
জ্ঞানহীন হয় না) কারণ তখনও ওষধ খাঁওখার জন্য মুখব্যাদান করিবার কথা 
বলিলে সে মুখবাদন ( হ1 ) করে, এবং “ও্ঁধ্ধ গিলিয়। খাও বলিলে গিলিয়া খাঁয়। 
স্থতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, তাহার কিছুটা জ্ঞান তখনও বিদ্যমান থাকে । যতক্ষণ 
দেহে আত্ম! আছেন, ততক্ষণই তাহার পক্ষে গুধধ সেবন সম্ভব। আত্মা নির্গত 
হইয়। গেপে আঁর সেই অচেতন দেহ উষ্ধ সেবন কবিতে পারে না| ভট্টাচাধা 
মভাঁশয় বিশ্বাস করেন “সেই আবদ্ধ কীট বুক্ষার্দিব পাচকরস-প্রভাবে জীর্ণ হইয়া 
লীন হয়।” ইহা সত্য; কিন্ত সেই পাচকরস ও তাহ!র কাধ্যকাঁবিতা কে হষ্টি 
করে, তাহা তিনি চিন্তা করেন নাই। বণ্তঃ উদ্ভিজ্দেহস্থিত আত্মাই এরূপ 
পচকবস স্যট্টি করতঃ তাহা দ্বার] উদ্ভিজ্জেব ভে।জ্যপদ্ধাথ জীর্ণ করাইয়া! থাকেন। 

এই প্রসঙ্গে স্বমতের সমর্থনে তট্টাচাযা মহাশয় ধে পৃষ্টান্তটি দেখাইয়াছেন, তাহাও 
বস্ততঃ অগ্াহ্া। তিনি পিখিয়।ছেন--ডাক্তাব ক্কালিঞ্চেনী একটা কাককে কিয়ৎ 
পরিমাণ মাংস ভক্ষণ করাইয়াই বধ করেন । তাহার মৃতদেহ জীবিত পক্ষীর উষ্ণতায় 
৬ ঘণ্টা! রাখিয়া উদ্দর খুশিলে দৃষ্ট হইয়।ছপ যে ভুক্ত'মাংস সম্পূর্ণবূপে জীর্ণ হইয়া 
গিয়াছে । এস্বলে আত্মা ও জীবন-্বহীন কাঁকর্দেহ মাংস জীর্ণ কবিতে পাবিয়াছে |” 

আমরা বলিব--ডাক্তাব স্বালিগ্েণী যে ভাবে কাকটিকে হঠাৎ বধ করিয়া 
যেরূপ অবস্থায় এক্ষা কবিয়াছিলেন, তাহার ফলে আপাতদুষ্ট মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা] 
পব পর্যন্ত কাকের দেহের সহিত তাহার আত্মার সংযোগ ছিল। কোন প্রাণীর 
মৃত্যুকালে তাহার আত্মা সহজে পূর্ববদেহ পরিত্যাগ করিতে চায় না। আত্মাটি 
দেহ হইতে বহির্গত হওয়ার পরও আতবা।ঙক দেহ ও মৃতদেহের মধ্যে একট! 
তড়িত্বস্থর আহাঁয্যে যোগাযোগ রক্ষা কবে এবং ইহারই ফলে মৃত্যুর পরেও 
অনেকক্ষণ পর্যন্ত মৃতদেহটি উষ্ণ থাকে । এই সত্য কথাটি ভট্টাচার্য মহাশয় নিজেও 
ক্বীকার করিয়াছেন। আমেরিকার বোষ্টন নিঘাসী ডাক্তার এণ্ড, ডেভিস্‌ জ্যাকসন 
সাহেবের গ্রস্থ হইতে উক্ত সাধন-সম্পন্ন পরশোকতত্ব-গবেষকের একটি নিজস্ব 
উপলব্ধির বিবরণ ভট্টাচার্য মহাশয় উহার গ্রন্থে উদ্ধত করিয়া উহার সমর্থনে উল্লিখিত 
প্রকার মন্তব্য করিয়াছেন । 

উপরে যে উক্তিগুলি উদ্ধত করিয়াছি, তাহা! ভট্টাচার্য মহাশয়ের “জন্মাস্তররহস্ত” 


২৩৩ পরলোক তত্ব 


গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠ! ৯*-৯১ হইতে গৃহীত। এখন যাহ! 
উদ্ধত করিতেছি, তাহা উক্ত গ্রস্থের ১২৪-১২৫ পৃষ্ঠার অন্তর্গত । এক বৃদ্ধীর মৃত্যুকালে 
তথায় উপস্থিত থাকিয়া সাধনাশক্তির সাহায্যে নিজের ইন্ত্রিয়জ্ঞানকে প্রবলতর 
করিয়! মনীষী ডাক্তার ডেভিস্‌ জ্যাকলন যাহ] দেখিয়াছিলেন তাহার ভাষায় তাহা 
নিম্নপ্রকার-- 
দেখিলাম, বৃদ্ধার আত্ম! উজ্জল জ্যোতিম্মর দেহ ধারণ করিয়া তাহার 
মুত শরীরের মস্তকের উপর টাড়াইযা রহিল। দেহ ও আম্মার এতদিনের 
ভালবাসাঁবামি এতদিনের একত্র বান, এতদিনের ন্েহ অগ্রবাগ যেন হি ডিয়াও 
ছিড়িতে চাহে না। স্বামিগৃহগামিনী যুবতী বধূর মত আপনার পূর্ণ কৃতার্থতা, 
পূর্ণ-প্রণয়ের দেশে যাইতেও যেন একটি করুণীশৃঙ্খল তাহার পায়ে জড়াইয়! ধরে, 
যেন দশবার অগ্রসর হইতে গিয়া] বিশবার সেই পুরাতন ত্যক্ত গৃহখা নি, সেই প্রিয়তম 
আবাঁলোর শ্েহনীড়ের দিকে কিরিষ। চাঁহিতে হয়। 

দেখিলাম, আতিবহিক দেহের শূন্যন্থ চরণ ও বৃদ্ধার সেই ভূমিশাঁয়িত ম্বৃত- 
দেহের মন্তকের মধো একটি জীবনী-তড়িতের স্থম্্ম উজ্জল, বন্ধনরজ্জ পাড়ন্া 
বহিয়াছে। দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম, মাগ্তষে যাহাকে মৃত্টা কহে, তাহা 
একটি নবজন্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে । সংলারে নাভিরজ্ছ গলায় করিয়া সম্ভান 
ভূমিষ্ট হইয়া থাকে, মরশের পর অতীন্দ্রি় রাজো এইরূপ স্থপ্ম জ্যোতিশ্ময় জীবনী- 
রজ্ছ লইয়! আতিখাহিক দেহের জন্ম হয়। জীবশীরজ্জু বা স্থক্্ম তড়িং-তন্ত ক্ষণকালের 
জন্য মুতর্দেহ ও আতিবাহিক দেহকে পরম্পর সংযুক্ত করিয়া বাখিয়া দেয়! পেইজন্তই 
মৃতাব পর এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইলেও একটু জীবনীতড়িৎ মৃতদেহে ফিরি! 
আসে ।” 

শুধু ডাক্তার ডেভিস্‌ জ্যাকসনের উল্লিখিত অভিজ্ঞতাই নহে, অন্যান্য পরলোকগত 
আত্মার উক্তি হইতেও প্রমাশিত হয় যে, ম্ৃতার পরও যতক্ষন দেহ উষ্ণ থাকে, 
ততক্ষণই তাহার সহিত জীবাজ্মার সংযোগ অবিচ্ছিন্ন থাকে। অতএব, ইহাই 
প্রমাণিত হইতেছে যে, ডাক্তার গ্কালিঞ্চেণীকর্তক নিহত কাকের দেহে কয়েক 
ঘন্ট। পর্যান্ত তাহার জীবাত্স। অবস্থান কারয়াই উহার উদদরস্থ মাংস জীর্ণ করাইয়া- 
ছিলেন । স্থতরাং উদ্ভিজ্জের দেহে জীবাজ্স। নাই বলিয়া! ভট্টাচাঁধা মহাশয় যে সকল 
যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহাদের কোনটাই টিকিল না। 

মন্ৃস্ত বা কোন জীবিত প্রাণীর দেহ হইতে একাংশ কর্তন করিলে উহা! পচিয়া 


উত্ভতিজ্জের দেহে আত্মা আছে কিনা ৩১ 


নষ্ট হয়, কিন্ত কোন কোন উদ্ভিজ্জের শাখা কর্তন করিয়া অন্তত্র রোপণ কৰিলে 
তাহা হইতে নৃতন উদ্ভিজ্জের উৎপত্তি হয়--এই দৃষ্টান্ত দ্বারাও উত্ভিজ্জের দেহে 
জীরাত্মার অভাব প্রমাণিত হয় ন1; কারণ উত্ভিজ্জের দেহস্থিত জীবকোষ প্রাণি- 
দেহস্থ জীবকোষের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন ধরণের । এই কারণেই উদ্ভিজ্জেরা প্রাণীর 
স্তায়কথা কহিতে বা একস্বান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে না। মস্কোর 
দেহস্থিত প্রতিটি বক্তবিন্দৃতে অসংখ্য শুক্রকীট বিদ্যমান থাকে । চিত্তে কাম- 
প্রবৃত্তির উদয় হইলে ক্রমে সর্ধদেহ হইতে ক্ষরিত হইয়] শুক্রধাতু নির্দিষ্ট আধারে 
সঞ্চিত হয়, এবং জননেক্দ্রিয়পথে নির্গত হইয়? থাকে । এই সম্বন্ধে শান্তর বপেন__ 
“মধ্যে তু হৃদয়শ্তৈক1 শির1 তত্র মনে।বহ]। 
শুক্রৎ সঙ্কল্পজং নৃ.ণাং সর্বগা ত্রৈবিমুঞ্চতি ॥” 

উদ্ভিজ্জের সর্বদেহেও এই প্রকাব অসংখ্য শুক্রকীট থাকে ; তবে তাহাদের 
নির্গত হওয়।র বাঁজ্তা একটি মাত্র নহে ; এইটুকু পার্থকা। উত্ভিজ্জদেহের বিভিন্ন তস্ত 
দিয়া এসকল জীবনোঁৎ্পাঁদক শুক্রকীট নির্গত হইতে পারে । এই কারণেই একই 
বৃক্ষ বা লতা হইতে বহু শাখা-প্রশাখা নির্গত হয় এবং কোন কে।ন উদ্ভতজ্জের 
বপ্তিত অংশও উপযুক্ত পরিবেশ পাইলে নৃতন উদ্ভিজ্ঞর্ূপে নবজীবন লাভ করিতে 
পাঁরে। মন্তস্তদদেহের অসংখ্য শুক্রকীটেরা যেমন প্রতোকেই এক একটি পুথক্‌ 
মন্ষ্যাকাঁবে বপাস্তরিত হইতে পারে, উত্ভিজ্ঞ-দ্েহস্থ অসংখ্য জীবাণুণ্ড তেমনি নৃতন 
নৃতন উদ্চিজ্জদেহ ধারণ কবিতে সমর্থ। ইহাদ্বারা উদ্ভিজ্জদেহে আত্মার অভাব 
প্রমাণিত হয় না। অতএব, উদ্ধিজ্জদেহে আত্মা আছেন, এবং পাপের ফলেই 
মনুষ্য প্রভৃতি প্রীণীরাঁও পুনরায় উন্ভিজ্জব্মপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে বলি ঘে সকল 
শীন্্রবাক্য আছে, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য । 


বন্ঠ পরিচ্ছেদ 


নাস্তিকতার হেতু 


স্মরণাতীত কাল হইতে পৃথিবীতে ছুই শ্রেণীর মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়া 
আসিতেছেন । একদল ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং অপরদল করেন না। 
ভারতীয় সভ্যতাই পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম । এই কারণে অতি প্রাচীনকাল 
হইতে এদেশের বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত আস্তিক ও নাস্তিকদের মধ্যে সঙ্বর্ষের উল্লেখ 
দেখা যায়। বেদৌক্ত আর্য) ও অনাধ্যের সংগ্রাম বস্ততঃ আমন্তিক ও নাস্তিকদের 
সংগ্রাম ভিন্ন আর কিছুই নহে। থণ্েদ-সংহিতার ১।১২৯।১১ মন্ত্রে ইন্্রকে পাপিষ্ঠ 
রাঁক্ষস্দের হত্যাকারী এবং ভ্রান্ষণদের বক্ষকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে (হস্তা পাপস্তয 
রক্ষমন্ত্রীতা বিশ্বস্ত মাবতঃ | ইহা হইতে বুঝা যায়--খঞ্েদের যুগেও একশ্রেণীর 
নাস্তিক দৃরৃতত্বের দল ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করিত এবং তাহাদের যজ্ঞাদি 
ধর্মকর্ম বিনষ্ট করিয়া দ্রিত। ৩।১০।১৬ মন্ত্রে ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা কব! হইয়াঁছে-- 
“হে মঘবন্‌! তুমি রাক্ষপ্দিগকে বধ কর এবং তাহার পর যজ্ঞ সম্পন্ন কর ।” 


বিভিন্ন পুবাঁণে যে দেবান্থর-যুদ্ধের বর্ণনা রহিয়াছে, তাহাঁও আস্তিক-নাস্তিক 
সংগ্রামেরই ইতিহাস। অস্থ্র শব্দটি যে প্রাচীনকালে “দেবতা-বিরোধী” অর্থে 
€ন তুর -- অন্তর ) ব্যবহৃত হইত, প্রাচীন ব্যাকরণ ও অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থে তাহাঁর 
স্পষ্ট উল্লেখ আছে। নঞ এর ৬টি বিভিন্ন অর্থ প্রদর্শন করিবার সময় অস্থর শব্দের 
নঞটি যে বিরোধ অর্থে ই বাব্হত হইয়াছে, ম্তারশান্ত্রের শব্খণ্ডে এবং স্থৃতি, ব্যাকরণ 
প্রভৃতি অন্যান্য শান্ত্রে তাহ! ম্পষ্টভাবেই স্বীকার কর! হইয়াছে । 


পাণিনির স্থত্র “অন্তি নাস্তি দিষ্টং মতিঃ, হইতে জানা যায়__-পরলোক আছে 
বলিয়! যাহার! বিশ্বাস করেন, তাহারাই আতন্তিক-পদবাচ্য, এবং ধাহাঁদের মতে 
পরলোক নাই, তাহারাই নাস্তিক নামে অভিহিত। পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস 
করিলেই ধন্মকাধ্য বা সৎকার্ধ্য সাঁধনেরও প্রয়োজন অনুভূত হয়। অতএব» 
আস্তিকের! স্বতাঁবতঃই ধন্মভীর ও সৎকাধ্যপাধনে তত্পর হইয়া থাকেন। তাহারা 
নিজে ন৷ খাইয়াও পরকে খাইতে দেন এবং ইহজীবনে নানাবিধ ক্রেশ স্বীকার 
করিয়াও পরজীবনের জন্য পুণ্য সঞ্চয়ে যত্ববান্‌ হন। 


নাস্তিকতার হেতু রি 


অপরপক্ষে নাক্ডিকদের পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাস না থাকায় তাহার! ঘোর স্বার্থপর 
হইয়া উঠে। তাহাদের বিবেচনায়__-এই জন্মই সবকিছু । অতএব, যেমন করিয়াই 
হউক, ইহুজীবনে যথাসাধ্য সথখ-সথবিধা ভোগ করিবার জন্য তাহারা উঠিয়া পড়িয়া 
লাগে! নিজেদের ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্টে প্রয়োজন হইলে তাহার! 
নরহত্যা, নারীহরণ, চৌর্ধা, বঞ্চনা, দেশদ্রোহ প্রভৃতি কোন কিছুর সাঁধনেই পরাজ্মুখ 
হয় না। চাব্বধক তো স্পষ্টই ঘোষণ! করিয়াছেন-_ 

“যোবজ্জীবেৎ স্বুখং জীবে, খণং কৃত্ব! ঘ্বৃতং পিবেৎ। 
ভম্মীভূতস্ত ভূতস্ত পুনবাগমনং কৃতঃ ? 1৮ 
__সব্বদর্শনসংগ্রহঃ ; চাব্বণকদর্শনম্‌। 

প্রত্যেকেই যদি খণ করিয়া ঘ্বতাদি ভোগা পদার্থ ভোগ করিতে চায়, তাহ! 
হইলে খণ দিবে কে ?--এই কথাটিও নাস্তিকের! চিস্তা করিয়] দেখে না। তাহার! 
জানে--ধন্প্রীণ, ন্তায়পরায়ণ লোকের সংখ্যাই জগতে অধিক ; সুতরাং তাহাদের 
খণ পাইতে এবং যথেচ্ছ ভোগে তাহা ব্যবহার করিতে কোন অস্থুবিধা হইবে না। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে-_মান্ষের মধ্যে কেহ আস্তিক এবং কেহ নাস্তিক হয় কি 
কারণে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা প্রথমে সংক্ষেপে বলিতে পারি যে, সৎসঙ্গ, 
চন্তাশীলতা, দূরদশিতা ও নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধিই আস্তিকতার হেতু এবং অসংসঙ্গ, 
চিন্তাশক্তির অভাব, অদুরদশিতা ও পক্ষপাতছুষ্ট বিচারবুদ্ধি হইতেই নাস্তিকতার 
উদ্ভব হয়। কিন্তু এত সংক্ষেপে এতবড় একটা' প্রশ্নের উত্তর দিলে অনেকেই তাহা 
সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, অতএব বিশ্লেষণ ও উদাহরণের সাহায্যে 
কথাগুলিকে স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করা যাকৃ। 

শিশুদের প্রকৃতি থাকে স্বভাবতঃই সরল । তাহাদের মধ্যে চিন্তাশক্তি, দূরদশিতা 
বা নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধির উত্তব হয় না। সবলতাবশতঃ শিশুর! বিশ্বান করে যে, 
তাহাদের মাতা, পিতা, শিক্ষক এবং অন্ঠান্ত বয়স্ক ব্যক্তিরা সকলেই সব্বববিষয়ে 
অভিজ্ঞ। কোন বিষয় যখন তাহারা বুঝিতে পারে না, তখন মাতা, পিতা, শিক্ষক 
বা অন্ত কোন বয়স্ক বাক্তিকে এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করে এবং উত্তরে যে কথা শুনে, 
তাহাঁকেই সত্য বলিয়! ধরিয়া! লয়। এই বিষয়ে শিশুকে যে ভাবের শিক্ষা! দেওয়! 
হয়, সেই ভাবটিই তাহার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া থাকে । নাস্তিক লোকের সন্তানেরা, 
নাস্তিক শিক্ষকের ছাত্র"ছাত্রী এবং নাস্তিক পরিবেশে প্রতিপালিত ব! পরিবন্ধিত 
শিশুর! হয় নাস্তিক । অপরপক্ষে আন্তিক ব্যক্তিগণের সম্তাঁনেরা, আস্তিক শিক্ষকের 


০ 


৩৪ পরলোক তত্ব 


ছাত্র-ছাত্রীগণ এবং আস্তিক পরিবেশে প্রতিপালিত বা পরিবদ্ধিত শিশুর! উল্লিথিত 
কারণেই পরম আস্তিক্য বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। 

পরবর্তী জীবনে যে সকল লোক তবদর্শা সাধুপুরুষগণের সান্লিধ্যে আসেন, 
তাহারা প্রথম জীবনে নাম্তিক থাকিলেও এ সকল সঙ্জনের সংসর্গহেতৃ আন্তিক্য- 
বুদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টাস্তেব অভাব নাই। 
ভারতবর্ষে যেমন বত্ব।কব প্রভৃতি দস্থযর1 সাধুসঙ্গের ফলে মহাত্মা হইয়! গিয়াছেন, 
যীত্তপরষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি ধণ্প্রচারকগণের কোন কোন শি ঠিক অন্তরূপ কাংণেই 
নিজেদের নাস্তিকতা ও জঘন্ত আচরণ পরিত্যাগপৃব্বক পবম আস্তিক ও সদচ।|র- 
পরায়ণ হইয| উঠিযাঁছিলেশ। অপরপক্ষে আশ্রমে প্রতিপালিত, প্রথম জীবনে পরম 
সঙ্জন লোক ও যৌবনে কুসংসর্গে মিশিবার ফলে দূর্বস্ত লম্পটে পরিণত হইয়াছেন 
এমন দৃষ্টান্তেবও অভাব নাই। 

সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গ কিভাঁবে মান্ষকে যথাক্রমে আস্তিক ও নাস্তিকে পরিণত 
করে, উপরেব আলোচনা হইতে তাহা বুঝা গিয়ছে। এক্ষণে চিস্তাশীলতা সম্বন্ধে 
আলোচনা কবা যাক । সকল মানুষেব চিন্তাঁশক্তি সমান নহে । অনেকের আবার 
চিন্তা করিবার শক্তি মোটেই নাই। যাহারা মোটেই চিন্তা করিতে পারে না, 
তাহাদেব চরিত্র বা মতামত গঠনে শ্বধু সঙ্গগুণ বা সঙ্গদেষই কা্ধ্যকরী হইযা থাকে। 
ধাহাবা তীক্ষ প্রতিভার অধিকারী, তাহাবা নিজেদের চিন্তাঁশক্তি ও বিচাববুদ্ধির 
সাহ'যো স্বভাবতঃ আন্তিকা-বুদ্ধিবিশিষ্টই হইযা থাকেন। যাহাদেব চিন্তাশক্তি অল্প, 
তাহাদেব মধোই নান্তিক্যভাঁবের আধিক্য দেখা যাঁয়। 

চিন্তাশীল মানুষ যখন দেখে--তাহার সম্মুথে একটি প্রাণী জন্মিতেছে, খেলিয়। 
বেড়াইতেছে, কখনও বোগহস্ত্রণায ছটফট করিতেছে, আবার কখনও অকালে মরিয 
যাইতেছে , তখন শ্বভাঁবঙঃই তাহার মনে প্রশ্ন জাগে- এইরূপ ঘটে কেন? সেচিন্ত! 
করিযা দেখে কারণ ব্যতিবেকে কোন কাধ্যের উত্পত্তি হয় না। মাতাপিতা ন! 
থাকিলে সন্তান জন্মে পা। কেহ অগ্নির সাহাঁষে। বান্না] না করিলে ভাত ফুটে ন। | 
চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি দ্রব্যেরও একজন ৭ একজন নিশ্মাতা অবশ্ঠই থাকে । এইরূপ 
চিন্ত। করিযা বুদ্ধিমীন্‌ লোকেরা বুঝিতে পারেন যে, এই জগতের একজন শ্ষ্ট| ও শিয়স্ত। 
'আছেন, এবং তিনিই প্র।শিজগতের হৃষ্রি, স্থিতি ও প্রলয় ইত্যাদি ঘটাইতেছেন। 
গুরুতর পাঁপ ও পুণ্যের ফল ইহ জীখনেই মানগষকে ভোগ করিতে দেখা ঘায়। 
ইহ] দেখিয়। চিন্তাশীল লোকেরা বিশ্বনিয়স্তার অস্তিত্ব মন্বদন্ধে নিঃসন্দেহ হন । 


নাস্তিকতার হেতু রঃ 


অপরপক্ষে দুলবুদ্ধি লোকের! উল্লিখিত প্রকারে চিন্তা করিতে না পারিয়া অনেক 
নময়েই পরমেশ্বরের অস্তিত্ব উপলন্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া! থাকে । এই সকল 
লবুদ্ধি লোকেরা মনে করে-যাহা চোখে দেখা যায় না, তাহার অস্তিত্বই নাই। 
শীতাস চোখে দেখা ন1 গেলেও চর্মদ্বারা তাহার উপলব্ধি হয়) এই কারণে বাতাদের 
মপ্তিত্ব তাহার] স্বীকার করে। তাহাদের মতে চক্ষুঃ প্রভৃতি কোন ইন্দ্িয়ই যাহা 
টপলব্ি করিতে পারে না, এমন কোন বস্ত বা বিষয় থাকা সম্ভব নহে। ভগবান্‌ বা 
কর্মফল ইন্্রিয়গ্রাহ না! হওয়ায় ইহাদের অস্তিত্ব এ সকল লোকেব বিবেচনায় 
মবিশ্বাস্ত । এই সকল ছূর্ধল-মস্তিফ নান্তিকদদের উল্লিখিত অসার যুক্তির বিরুদ্ধে 
নদের গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি বিভিন্ন শাস্তরগ্রস্থে লিপিবদ্ধ আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য 
ংস্কতভাষাময় মহাভারত হইতে একটি যুক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। শীস্তিপর্ধ্ধের ১৮৯তম 
ধ্যায়ে (বোবিল্প প্রেস, মাদ্রাজ ) এই সম্বদ্ধে বলা হইয়াছে-_ 
“যথ! হিমবতঃ পার্শ্ব পৃষ্ঠং চন্দ্রমসো! যথ] । 
ন দৃষ্টপূর্বং মন্থজৈর্ন চ তন্নান্তি তাবতা ॥ 
তদ্ধদ্‌ ভূতেষু ভূতাত্! সুক্ষ জ্ঞানাত্ববানসৌ। 
অদৃষ্টপূর্বশ্ক্ষর্ভ্যাং ন চাসৌ নান্তি তাবতা ।”--( শ্লোক ৫৪-৫৫) 
বঙ্গার্থ :__হিমালয়ের অপরপার্খ এবং চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশ যদিও মালুষ কখনও 
দখিতে পায় না, তথাপি যেমন বলা চলে ন1 যে ইহাদের অস্তিত্ব নাই ; ঠিক তেমনি 
নে, জ্ঞানময় জীবাত্মা প্রত্যেক প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন এবং তিনি 
র্মচক্ষুর অগোঁচর হইলেও একথা বল! চলে ন] যে, তাহার অস্তিত্ব নাই। 
এই বিষয়ে আর একটি সুন্দর যুক্তি ছান্দোগ্যোপনিষদের (ষষ্ঠ অধ্যায়, অয়োদশ 
[গু ) নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে পাঠকগণ জানিতে পারিবেন । মহষি উদ্দালকের 
[ত্র শ্বেতকেতু ব্রন্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়েন। পুত্র নাস্তিক-ভাবাপন্ন 
ইয়া যাইতেছে দেখিয়া খষি উদ্দালক তাহার কাছে ব্রহ্মতত্ব বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন। 
ন্ব দার্শনিক তত্ব এবং হুক্্মতর যুক্তিগুলি শ্বেতকেতু বুঝিতে পারিতেছেন না দেখিয়া 
পতা উদ্দালক লৌকিক যুক্তির সাহা গ্রহণ করেন। উদ্দালক বলিলেন_-“বৎন ! 
মি এই জলপুর্ণ পাত্রে একটি লবণখণ্ড রাখিয়! এখন চলিয়! যাও। আগামীকাঁগ 
মাবার আসিও ; তখন তোমাকে সব বুঝাইয়া দিব।” শ্বেতকেতু তাহাই করিলেন। 
[রদিন নির্দিষ্ট সময়ে শ্বেতক্তে উপস্থিত হইলে উদ্দালক তাহাকে জলপূর্ণ পাত্র 
ইতে পূর্বদিনের নিক্ষিপ্ত লবণখগ্ডটি তুলিয়া! আনিতে বলিলেন। কিন্তু লবপখণ্ডটি 
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তখন জলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে ; সুতরাং শ্বেতকেতুর পক্ষে ইহাকে পৃথক্‌ করা 
আর সম্ভব নহে। তখন উদ্দালক খধি বলিলেন__-“জলে নিক্ষি্থ লবণ যেমন বিলীন 
হইয়া! রহিয়াছে, ত্রহ্মও তেমনি এই বিশ্বত্রদ্ষাণ্ডে বিলীন হইয়া আছেন।” এই প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের পর ত্রদ্ষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্বেতকেতুর মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না। 
তাহার নান্তিক্যভাব ঘুচিয়া গেল। 

বস্ততঃ চক্ষু: প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ছারা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না, এমন বস্ত 
বা বিষয়ও ঘে জগতে আছে, তাহা আমর! সর্বদাই উপলব্ধি করিয়া থাকি। যে 
বাঙ্গালী কোনদিন বঙ্গদেশের বাহিরে যান নাই, দিল্লী, বোদ্ধে, মার্রীজ, লগ্ন, 
নিউইয়র্ক প্রভৃতি সহর নিজের চোখে দ্বেখা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই; কিন্তু 
তাই বলিয়! এ সকল সহর নাই--এমন কথা তিনি বলিতে পারেন না। অতিহ্ক্ষ 
পরমাণু বা রৌগবীজাণু আমরা চোখে দেখিতে পাই না বটে; কিন্তু শক্তিশালী 
অণুবীক্ষণ-যস্ত্রের সাহায্যে তাহাদিগকেও দেখা যায়; স্থতরাং এ সকল পরমাণু বা 
রোগবীজাণুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একবার একটি শব 
উচ্চারিত হইলে তাহার ব্ক্ম তরঙ্গ যে সহশ্র সহম্র মাইল দুরেও পৌছিয়া থাকে, 
এবং এইরূপ অবস্থায় এ শব্ধ ম্বভাবতঃ অশ্রব্য (11801919) হইলেও তাহাকে যে 
শক্তিশালী যঙ্ধের সাহায্যে পুনরায় শ্রবণযোগ্য করিয়া তোলা যায়, বর্তমান যুগের শব- 
বিজ্ঞানবিদ্গণ তাহ প্রমাণ করিয়াছেন । 

সকলের ভ্রাণশক্তি সমান নহে । মানুষ যেখানে কোন গন্ধের অস্তিত্ব অনুভব 
করিতে পারে না, সেইখানেও প্রখর-্রাণশক্তি-বিশিষ্ট কুকুর গন্ধের সন্ধান পায় 
এবং তাহারই সাহায্যে অনেক সময় অপরাধীদিগকে ধরিতে সমর্থ হয়__ইহা 
আজকাল কলেই জানেন । জিহব! এবং ত্বকের সামর্যের মধ্যেও এইরূপ কমবেশী 
থাকে । অতএব বুঝিতে হইবে-_মানুষের ইন্জরিয়শক্তিদ্বার! অন্ুপলন্ধ বহু পদার্থ এবং 
মাহুষের অজ্ঞাত বহু বিষয় এই ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান আছে । 

সিদ্ধ মহাপুরুষের কঠোর সাধনার ফলে লোকাতীত শক্তির অধিকারী হইয়া 
থাকেন। সাধারণ মান্য যাহা উপলব্ধি করিতে পারে না, এ সকল মহাপুকষের! 
তাদৃশ বস্ত বা বিষয়গুলিও অনায়াসে উপলদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়া! থাকেন; অতএব, 
এইবূপ লোকাতীত শক্তিমম্পন্ন খধিগণ ষে সকল সত্য স্বয়ং উপলদ্ধি করতঃ লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন, আমাদের মত ক্ষুত্রশক্তি মান্য যি তাহা বুঝিতে বা উপলৰি 
করিতে না! পারি, তাহা হইলে এ নকল সত্য মিথ্যায় পর্যাবপিত হইবে না। 


নাস্তিকতার হেতু ৩৭ 


সিদ্ধ মহাপুরুষেরা কিরূপ লোকাতীত শক্তির অধিকারী হন, নিম্নলিখিত পৃষ্টাস্তটি 
হইতে পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন। একবার কোন নরহত্যার 
মোকদ্দমায় একজন বিখ্যাত সাধুকে (৬লোকনাথ ব্রহ্মচারী ) সাক্ষী মান হয়। 
বিপক্ষের উকীলের জেরার উত্তরে সাধুবাবা৷ বলিলেন__তিনি প্রায় পোয়া মাইল 
দুর হইতে নরহত্য1 সঙ্ঘটিত হইতে দেখিয়াছেন। উকীল আদালতকে বুঝাইতে 
চাহিলেন যে, এত দুর হইতে হত্যাকারীকে চিনিতে পারা সাধুর পক্ষে সম্ভব নহে; 
অতএব তাহার সাক্ষ্য মূল্যহীন। ইহা শুনিয়া সাধুজী মৃছু হাসিয়া উকীলকে 
বলিলেন--“বাপু হে, তোমার্দের মত সাধারণ লোকদের ইন্্রিয়শক্তি অপেক্ষা সাধুদের 
ইন্জিয়শক্তি অনেক বেশী । আমাদের মত সাধুদের পক্ষে পোয়া মাইল দুরের কথা, ছুই 
মাইল দূর হইতেও মাহ্ষ চেনা সম্ভব ।” 

উকীল সাধুকে জব্দ করিবার উদ্দেশ্টে জানালাপথে একটি দুরবর্তী বৃক্ষ দেখাইয়া 
প্রশ্ন করিলেন_-“এ যে বহুদূরে একটি উঁচু গাছ দেখা যাইতেছে, এখান হইতে 
উহার দুরত্ব ছুই মাইলের মতই হইবে। বলুন তো, এ গাছে আপনি কি 
দেখিতেছেন।” সাঁধুজী কিছুক্ষণ বৃক্ষটির দিকে তাঁকাইয়া থাকিয়া একে একে 
বৃক্ষের শাখাপ্রশাখার সংখ্যা, তাহার কোন ডালে কয়টি পাখী বসিয়াছে, কোন 
শাখায় কয়টি মরা প্রশাখ! আছে, ইত্যাদি বর্ণনা করিবার পর বলিলেন-_-ক্ুত্রারুতি 
কতকগুলি কাল রংএর পিপীলিকা! শ্রেণীবন্ধভাবে বৃক্ষটির মূলদেশ হইতে অগ্রভাগ 
পর্য্যস্ত উঠিতেছে, এবং তাহাদ্েরই পার্থ দিয়া লাল রং এর আর এক দল পিপীলিকা 
শ্রেণীবদ্ধতাবে নীচের দিকে নাঁমিয়া আসিতেছে ।” সাধুজীর এই সকল কথা 
শুনিয়া হাকিম হইতে আরম্ভ করিয়া উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হইলেন। তখন 
হাকিমের নির্দেশে কয়েকজন বিশ্বস্ত নিরপেক্ষ লোক দ্রুতগামী যানে আরোহিণ- 
পূর্বক সাধুর কথার সত্যতা পরীক্ষা করিতে গেলেন। ইহারা ফিরিয়া আসিয়া 
জানাইলেন--সাধুর কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য । বলা বাহুলা, সাধুজীর সাক্ষ্য অন্ুসারেই 
অপরাধীর শাস্তি হইয়াছিল। 

বেদ, উপনিষদ, স্থতি, দর্শন প্রভৃতি আর্ধাশাস্ত্রের রচয়িতাগণ প্রত্যেকেই 
উল্লিখিত সাধুর চেয়েও অনেক বেশী সাধনশক্তিসম্পর় ছিলেন ; স্থৃতরাং তাহারা স্বয়ং 
উপলব্ধি করিয়া আস্তিক্যবাদ সম্বন্ধে যে সকল উক্তি পিপিবন্ধ করিয়! গিয়াছেন, 
তাহাদিগকে বিথ্যা বলিয়া উড়াইয়! দেওয়া আমাদের মতে চরম মুর্খতারই 
পরিচায়ক । ৃ 


৩৮ পরলোক তত্ব 


নাস্তিকদের মতে “লোকপদিদ্ধো নৃপতিরেব পরমেশ্বরঃ” অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভাগ্য 

ক্রমে দেশের শীসনক্ষমতা৷ হস্তগত করিতে পারিয়শছেন, তিনিই পরমেশ্বর | তাহা 
উপরে কোন অদৃশ্য পরমেশ্বর আর নাই। যদি নিজেদের দলের লোক শালন 
ক্ষমতায় বসে, তাহা হইলে নাস্তিকদের সর্ধাভীষ্টমিদ্ছি হয়। ভগবানের অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে নান্তিকদের বিশ্বীন না থাকায় পুণাকাধ্য সাধনের জন্য কোনরূপ আগ্রহ ব 
পাঁপকাঁধ্য সাধনে কোন্প্রকার নরকাদদির ভয় তাহাদের থাকে না। তাহার 
মনে করে, যে কোন সমাঁজবিরোধী, ধর্মবিরোধী বা আইনবিরোধী কাজ করিয় 
ধরা না পড়িলেই হইল। এই কারণেই নাস্তিকের নানাবিধ অপকর্ম করিয় 
প্রমাণ লোপ করে এবং এইভাবে রাঁজদগ্ডের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া ভাবে_ আর; 
তাহাদের শাস্তি পাওয়ার কোন কারণ নাই। এই" কারণেই ছুষ্টবুদ্ধি নাস্তিকের 
শাস্তিপ্রিয় জনসাধারণের উপর নানাবিধ নির্যাতন করিয়া তাহাদের জীবন অতি 
করিয়া তুলে। এইরূপ নাস্তিক্যবুদ্ধির ফলেই বাক্ষসরাজ রাঁবণ পরস্ত্রী হরণ করিত। এই 
কারণেই দুর্বত্ত নৃপতি বেন ঢক্কানিনীদসহকারে তাহার রাঁজ্যমধ্যে ঘোষণ 
করিয়াছিল-_কেহ কোন যজ্ঞ, দান বা দেবক্রিয়া করিতে পারিবে না; করিলে 
রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। 

“ন যষ্টব্যং ন দাতব্যং ন হোতব্যং দ্বিজাঃ কচিৎ। 

ইতি ন্যাবারয়দ্ুম্মং ভেরীঘোষেণ সর্ববতঃ |” 

--ভাগবত ৪ | ১৪ | ৬ (গীতাপ্রেস) 
এইরূপ নাস্তিক্যবুদ্ধির ফলেই দ্ত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বর্ণাশ্রমধর্ম্ের বিলোপ 
সাধনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাঁগিয়াছিল এবং তাহার সেনাবাহিনীকে আদেশ 
করিয়াছিল-_যেখানেই দ্বিজাতির আধিপত্য, গোসেবা, বেদগ্রস্থ ও তাহার পঠনপাঠন, 
অথবা বর্ণাশ্রমধন্মের অন্য যে কোনরকম ক্রিয়া হইতে দেখিবে, সেখানেই গিয়া 
তোমরা! ত্রার্ষণ ও গরুগুলিকে কাটিয়া! ফেলিবে এবং বেধনগ্রস্থসহ ব্রাক্ষণ-পন্লীগুলিকে 
আগুনে পুড়াইয়া দিবে। শ্রীমন্ভীগবতের ভাষায় সেনাবাহিনীর প্রতি হিরণ্যকশিপুর 
আদেশ যথা 

“যত্র যত্র ছিজা গাবো! বেদা বর্ণাশ্রমক্রিয়াঃ | 
তং তং জনপদং যাত সন্দীপয়ত বৃশ্চত 1” 
_-ভাঁগবত ৭ | ২ | ১২ (গীতাপ্রেস ) 
স্প্্রভাবে চিন্তা! করিলে দেখা যায়, মানুষ যে আস্তিক অথবা নাস্তিক হয়) 


নাস্তিকতার হেতু ৩৯ 


তাহার পশ্চাতে পাঁচটি বিভিন্ন কারণ রহিয়াছে । সেই কারণগুলিকে নিয়লিখিতভাবে 
ভাগ কর] যাইতে পারে। 

১। বংশপরম্পরা £_যে সকল লোকের মাতাঁপিতা শ্বভাবতঃ ধন্মপবায়ণ 
এবং পিতামহ প্রভৃতি পূর্ববপুরুষেরাঁও সকলেই ধর্মপরায়ণ ছিলেন, তাহারা সাধারণতঃ 
আস্তিকা-বুদ্ধিসম্পন্ন হয়। ধর্্পরায়ণ মহর্ষি বেদব্যাসের পুত্র শুকর্দেব বংশপরম্পরাব 
প্রভাবেই পরম ধাম্মিক হইয়াছিলেন। জনকবংশীয় নৃপতিরা যে অতিশয় ধন্মপরা সণ 
ছিলেন, তাহাদের পূর্বপুরুষদের ধশ্মপবায়ণতাই ইহার প্রধান কারণ। শিশুর 
স্বভাবতঃ অন্থকরণপ্রিয় বলিয়াই পিতৃ-পিতামহাদ্বির চরিত্র অনুদরণ করি! ধাম্মিক 
অথবা পাপপরায়ণ হইয়া! থাকে । যে শিশু বাপ্যাবধি তাঁহার মাতাঁপিতাকে চৌর্ধ্য, 
ব্যভিচার প্রভৃতি অপকণ্ধে লিপ্ত দেখিতে পায়, সে ম্বভাবতঃই এঁ সকল কুকর্শের 
প্রতি আর্ট হইয়া থাকে । এই কারণে সতীনারীর কন্যার! সতী এবং ব্যতিচারিণীর 
কন্যার! ব্যভিচার-পরায়ণ! হয়। 

২। পারিপাস্থিক অবস্থা £_-পুণাত্স! বাক্তিদ্ের বংশে পরম ধাম্সিক মাঁতাপিতার 
ঘরে জম্মিয়াও কোন কোন ছেলেমেয়ে ঘটনার আবর্তে মাতাপিতার সান্নিধ্যলাভে 
বঞ্চিত হইয়া থাকে । কাহারও বাল্যবয়সে হয় তো তাহার মাতাপিতার মৃতু হয়; 
অন্যদের মাতাপিত। হয় তো ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বা অর্থোপার্জনের নিমিত্ত সম্তানের 
নিকট হইতে দূরে বাস করিতে বাধ্য হন। এই সকল ছেলেমেয়ের।--মাতা, পিতা 
বা পূর্বপুরুষদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধা ন1 পাওয়ায় অনেক সময়ে বংশপরম্পরার সুফল 
বা কুফল হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে । এই শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা! সর্ধদা যাহাদের 
সঙ্গে বাঁ করে বাঁ চলাফেরা করে, যে সকল শিক্ষক বা শিক্ষিকার নিকট অধ্যয়ন 
করে অথব] যে সকল ভূত্য বা পরিচাঁলকহ্থারা৷ পালিত হয়, তাহাদের মধ্যে যাহার 
সহিত উক্ত ছেলেমেয়েদের সর্বাধিক ঘনিষ্ঠতা জন্মে, তাঁহ!র চরিত্রই উহার অনুকরণ 
করিয়া থাকে । 

৩। জন্মাস্তরীয় অদৃষ্ট £-পূর্বজন্মে যান্থষ যে রকম কাঁধ্য করে, পরজন্মে তাহাকে 
উহার ফল ভোগ করিতে হয়। পুব্বজন্মকৃত কর্ধের ফলে এইভাবে মানুষের ফে 
সৌভাগ্য ব1 ছূর্ভাগ্য গঠিত হয়, তাহা চোখে দেখা যায় না এবং অন্তান্য ইন্জ্রিয়- 
বৃত্তির সাহধ্যেও মানুষ তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না; এই কারণে এবংবিধ 
কর্মফলকে অৃষ্ট নামে অভিহিত করা হয়। পৃর্বজন্মে ধীহারা সৎকশ্ম সাধন 
করেন, তীহারা পরজন্মে উচ্চতর জন্মলাতের অধিকারী হন এবং তাহার ফলে 
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জন্মাবধি অধিকতর আস্তিকাবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ঠিজের সৌভাগ্যের পথ €ুশত্ত করিয়! 
থাকেন। যাহারা পৃর্ব'জন্মে অপকর্মে লিপ্ত হয়, তাহারা নরকভোগের পর পুনরায় 
মন্থস্থযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেও হাীনবুদ্ধি দু্ন্মপরায়ণ নাস্তিকদের ঘরে জন্মিয়া 
থাকে এবং ইহার ফলে অধিকতর নাস্তিক্যবুদ্ধিদ্বারা কলুষিত হুইয়া নিজের দুর্ভাগ্যের 
পথ প্রশস্ত করে। শান্তর বলেন_কেহ যদি কোন সৎকন্মে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাব 
অল্লাংশমাত্র সম্পাদন করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অথবা জীবিত থাকিয়াও 
প্রতিকূল পারিপাশ্বিক অবস্থার জন্য উহা সম্পূর্ণ করিতে না পারে, তাহা হইলেও 
এইবূপ সৎকন্ম্ের আংশিক সাধনের ফলে সেই ব্যক্তি পরজন্মে পুণ্াত্মা সজ্জন- 
গণের গৃহে জন্মলাভ করিয়া অধিকতর সৎকন্ম সাধনের স্বযোগ লাভ করে । গীতায় 
শ্রীভগবাঁন অজ্ঘনকে এই সকল কথা বলিয়া! স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে, সৎকর্ম- 
পরায়ণ লৌকদ্দিগকে কখনও দুর্গতি ভোগ করিতে হয় পা এবং সৎকশ্মের অংশ 
মাত্রও উল্লিখিত উপায়ে স্থৃফল প্রর্দান করিয়! থাকে । এই সম্বন্ধে অজ্জুনের প্রতি 
শ্রীভগবানের উক্তি যথা £-_ 

“পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনীশস্তস্ত বিদ্যতে। 

নহি কল্যাণকৎ কশ্চিদ্গতিং তাঁত গচ্ছতি ॥ 

প্রাপ্য পুণ্যকূতান্‌ লোকান্বিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। 

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোভিজায়তে | 

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্‌। 

এতদ্ধি দুর্লততরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্‌॥ -_ গীতা ৬৪০৪২ 
ঠিক এইভাবে কুকম্মপরাঁয়ণ লোকের! ছূর্গাতির পথে প্রধাঁবিত হয়, এবং উপযুক্ত 
রাজদ্গুভোগ, প্রায়শ্চিত্ত বা পাধুপক্ষ প্রস্ভৃতি দ্বারা পাপের ক্ষয় না করিলে পরজন্মে 
তাহাদিগকে হীনমতি নাস্তিকদের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়৷ দুর্ভাগ্যজনক নাস্তিকা-বুদ্ধি 
দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হইতে হয়। 

৪। বাঁজা বা শাসকদের প্রভাব £- যে দেশের শাসনকর্তীরা ধর্মপবায়ণ হন, 
সেই দেশের জনসাধারণও প্রায়ই ধশ্মভাবাপন্ন হইয়া থাকে; আর যে দেশের 
শাসকের নাস্তিক ও পাঁপপরায়ণ, সেই দ্বেশের জনসাধারণের বৃহত্তর অংশ নাস্তিক্য- 
ভাবে বিভোর এবং অসৎকর্শ-পরায়ণ হয় । এই সম্বন্ধে গীতার ঙ্গোক যথা-_ 

প্যদ্‌ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্দদেবেতবো! জন: । 
স যহপ্রমাণং কুকতে লোঁকস্তদনধর্ততে ॥” (৩২১) 


নাস্তিকতার হেতু ৪১ 


বাল্মীকির রামায়ণে নাস্তিক্যবাদ-প্রচারক জাবাঁলিকেও শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছেন--: 


“যদ্বৃত্তাঃ সস্তি রাজানস্তদ্বৃত্তাঃ সন্তি হি প্রজা: ॥” 
_অযোধ্যাকাণ্ড ১০৯৯ 


এই কারণেই দ্ানবশীসিত দেশের লোকের! দানব-প্ররুতি, রাঁক্ষলশাঁসিত দেশের 
লোকেক। রাক্ষসশ্প্ররুতি, এবং ধন্মপ্রণণ পরোপকারক আধানুপতিকর্তক শাসিত দেশের 
লোকেরা ম্বভাবতঃ ধন্মপ্রাণ হইয়! থাকে । এই কারণেই কেকয়রাজ অশ্বপতি 
ব্রহ্মবাদী খধিগণের প্রশ্নের উত্তরে গর্ব করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন-_ 
“ন মেস্তেনো জনপদে ন কদধ্যে! ন মছ্যপঃ | 
নানাহিতাগ্ি্নাবিদ্ান ন শ্বৈরী স্বৈরিণী কৃতঃ ৮ 
_ছান্দোগে্যোপনিষদ্‌ ৫1১১।৫ 
| আমার বাজ্যে কেহ চুরি করে না” মগ্ঘপাঁন বা অপর কোন কুকর্্মও করে না। 
আমীর রাজ্যে ব্রাঙ্ষণবংশ-সস্ৃত এমন একজন লোকও নাই, যিনি অনাহিতা্ি 
অথব]। অবিদ্বান। এখানে কোন পুরুষ ব্যভিচার করে না; সুতরাং কোন নারীর 
বাতিচারিণী হওয়ায় প্রশ্নই উঠে না । ] বিনয়ী কেকয়রাজ ত্হ্ষবাদিগণের প্রশ্নের উত্তরে 
আত্মপ্রশংস! না করিয়! প্রজাপুজের প্রকৃতি-বর্ণনাদবারাই বুঝা ইয়াছিলেন যে, তিনি 
সৎকর্মপরায়ণ এবং প্রজাঁদিগকেও জুপথে পরিচালনে সক্ষম | 
বাল্সীকির রামায়ণ হইতে জান যায়, অযোধ্যাধিপতি ধশরথ ধর্পরায়ণ ও 
স্থশাসক ছিলেন এবং ইহার ফলেই তাহার বাজ্যের, বিশেষতঃ রাজধানীর লোকেরা 
মকলেই ধান্মিক ছিল এবং এইভাবে রাজ। ও প্রজাদের ধন্মাচরণের ফলে রাজ্যে সর্বদা 
শাস্তি ও সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ন থাকিত। দশরথের গুণ-বর্ণনায় বাল্সীকি লিখিয়াছেন-_ 
“তত্তাং পুর্য্যামযৌধ্যায়াং বেদবিৎ সর্বসংগ্রহঃ | 
দ্ীর্ঘদর্শা মহাতেজা: পৌরজানপদ্প্রিয়ঃ | 
ইক্ষাকৃণামতিরথে! যজা ধর্শপরো বশী । 
মহ্র্ষিকল্লো রাঁজসিদ্িযু লোকেযু বিশ্রুতঃ ॥ 
বলবান্নিহতামিত্রো মিআ্বান্‌ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ | 
ধনৈশ্চ সঞয়ৈশ্চান্যৈ: শক্রবৈশ্রবণোঁপমঃ ॥ 
যথা মনুম্মহাতেজ। লোকস্ত পরিবক্ষিতা । 
তথা দশরথো| রাজ! লোকম্য পরিরক্ষিতা| ॥ 
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তেন সত্যাতিসন্ধেন ভ্রিবরগমন্তুতিষ্ঠতা|। 
পালিতা সা পুরী শ্রেষ্টা ইন্দ্রেণেবামরাঁবতী |” 

-_বালকাণ্ড, যষ্টদর্গ । 
এইরূপ পরমধাম্মিক, শান্ত্জ্ঞ স্থশাঁসক নৃপতির শাসনে তাহার প্রজারা কিরূপ ধান্মিক 
শীস্তিপ্রিয় ও সমৃদ্ধ হইয়1 উঠিয়াছিল, তাহার বর্ণনায় বাল্ীকি লিখিগ্রাছেন__ 

“তশ্মিন্‌ পুববরে হষ্টা ধন্মাতানো বহুশ্রুতাঃ। 
শরাস্তষ্ট! ধনৈঃ শ্বৈঃ শ্বৈবলুন্ধাঃ সতাবাদিনঃ | 
নাল্পসন্নিচষঃ কশ্চিদাশীত্তশ্মিন্‌ পুরৌত্তমে । 
কুটু্ী যো হৃসিদ্বার্থোহগবাশ্ব-ধনধান্যবান্‌। 
কামী বান কদর্য! বা নৃশংসে। বা ন মছ্যপং | 
দ্রষ্টং শকাযমযোধ্যায়াং নাঁবিছান্‌ ন চ নান্তিকঃ ॥ 
সর্ষে নবাঁশ্চ নাধ্যশ্চ ধন্মশীলাঃ স্থসংযতাঃ | 
মুদিতাঁঃ শীলবৃত্তাভ্যাং মহুর্ষয় ইবামলাঃ ॥ 
নামৃষ্টভোজী নাদাতা নাপ্যনঙ্গদনিষ্কধূক। 
নাহস্তাভরণে৷ বাপি দৃষ্ঠতে বাপ্যনাত্সবান্‌॥ 
নাঁনাহিতাগ্রিনাযজা ন ক্ষুত্রো ন বা তক্করঃ| 
কশ্চিদাসীদযোধ্যায়াং ন চাবৃত্তো ন স্বর: | 
স্বকর্মনিরতা নিত্যং ব্রাঙ্ণা বিজিতেক্দ্িয়াঃ | 
দানাধ্যয়নশীলাশ্চ সংযতাশ্চ প্রতি গ্রহে ॥ 


নাঁষডঙ্গ বির্দিহ]প্তি পাতে! নাসহশ্রদঃ। 
ন দীনঃ ক্ষিপ্ুচিতো! বা ব্যথিত! বাপি কশ্চন ॥ 


বর্ণে গ্রযচতুর্থেষু দেবতাতিথিপূজকাঃ | 
কৃতজ্ঞাশ্দ বদান্যাশ্চ শুরা: বিক্রমসংযুতাঃ | 


কষত্রং ব্রদ্মমুখং চাঁসীদ্‌ বৈশ্থা; ক্ষত্রমন্থব্রতাঃ। 
শৃড্রাঃ হ্বকম্মনিরতাস্ত্ীন্‌ বর্ণান্থপচারিণঃ ॥” 
-_বাপকাগ্ ষষ্ঠ সর্গ। 


নাস্তিকতার হেতু ৪৩ 


[ সেই নগরীশ্রেষ্ঠট অধোধ্যায় সকল মাহ্ষই ছিল সর্বদা আনন্দিত, ধন্প্রাণ 
এবং প্রভূত শান্তজ্ঞান-সম্পন্ন। তাহারা সকলেই ছিল সত্যবাদী, নির্লোভ এবং নিজ 
নিজ ধনে সন্তষ্ট। প্রত্যেকেই প্রচুর ধন ও ধান্তাঁদি সম্পদ্‌ গৃহে সঞ্চয় করিয়া রাঁখিত 
এবং আত্মীয়গণের পৌষণ করিত। প্রত্যেকের ঘরেই প্রভৃতি গো, অশ্ব প্রভৃতি অম্পদ্‌ 
ছিল এবং কাহারও কোন অভিপ্রায় অসিদ্ধ থাকিত না । বিশাল জনাকীর্ণ অযোধ্যা- 
নগরীতে একজনও কামুক, কণর্ধ্যস্বভাব, নৃশংস ব! মগ্যপায়ী দেখা যাইত না। এই 
বিশাল নগবীর প্রত্যেক অধিবাসী স্থপপ্তিত ছিলেন এবং লমগ্র নগরীতে একজনও 
নান্তিক ছিল না। সকল নরনারীই ছিল ধর্মশীল, সংযতচরিজর এবং স্বতঃসন্তষ্ট। 
তাহাদের নির্শল চরিত্র ও সদাচাঁর ছিল মহর্ষিদেরই তুল্য । কেহ নিষিদ্ধ বস্ত ভক্ষণ 
করিত না এবং প্রত্যেকেই প্রভূত স্বর্ণমদ্রার অধিকারী ছিল। প্রত্যেকেই হস্তে 
অলঙ্কার এবং সর্বাঙ্গে গাত্রাবরণ ( অঙ্গদ ) পরিধান করিত। প্রত্যেকের ঘরেই 
যজ্ঞাগ্রি আহিত থাকিত এবং প্রত্যেকেই যজ্ঞ কারত। সমগ্র অযোধ্যানগরীতে 
একজনও সঙ্কার্টচেতা:, তস্কর, চবিত্রহীন বা বর্ণসঙ্কর ছিল না। ত্রাক্ষণের! 
জিতেক্িয় এবং ন্বকীয় বর্ণধন্মে নিযুক্ত ছিলেন। দন এবং অধ্যয়নে 
তীহারা সর্ধবদ] নিরত থাঁকিতেন এবং অন্যের নিকট হইতে দ্বান গ্রহণ 
করিবার কাঁলে তীহার1 সংয্তভাঁবেই উহা গ্রহণ করিতেন (অবৈধ দান গ্রহণ 
করিতেন না)। 

প্রত্যেক দ্বিজ বড়ঙ্গ বেদে অভিজ্ঞ এরং ব্রতপরায়ণ ছিলেন। দাতারা কখনও 
সহম্রের কম দান করিতেন না। সমগ্র নগরীতে একজনও দরিদ্র, বিক্ষিপ্ঠচিত্ত বা 
ব্যথিত লোক দেখা যাইত না।.*শৃত্রসহ চারিবর্ণের লোকেরাই সর্বদা দেবতা ও 
অতিথির েবায় নিরত থাকিতেন। তাহারা প্রত্যেকেই কৃতজ্ঞ, বদীন্য, বীর ও 
বিক্রমশালী ছিলেন ।.* ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণদিগকে, বৈশ্তের] ক্ষত্রিয়দিগকে, এবং শুত্রের! 
তিন বর্ণের দ্বিজাতিদ্িগকে মানিয়! চলিতেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ বর্ণবিহিত 
ধর্মে অনুরক্ত ছিলেন । ] 

অন্যান্য ধান্মিক নৃপতিদের শীসনকালেও সর্বদাই জনসাধারণের মধ্যে আস্তিক্য- 
বুদ্ধির উদয় হইত। অপরপক্ষে শুস্ভ, নিশুভ, মহিষান্থর, হিবণ্যকশিপু প্রভৃতি 
দ্বানবগণের এবং রাবণ প্রভৃতি রাক্ষপদের শাসনকালে তাহাদের রাজের ও রাজধানীর 
লোকের! কিক্ধপ কুকর্শপরায়ণ ও নাস্তিক হইত, তাহার বর্ণনা বিভিন্ন পুরাণে এবং 
বান্সীকির রামায়ণে লিপিবদ্ধ আছে । 


নদী পরলোক তত্ব 


৫| অজ্ঞত1 ও অল্পজ্ঞতা £-_বিজ্ঞ চিস্তাশীল লোকের! যে তীক্ষু বিচারবুদ্ধির ফলে 
ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়া আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন হন তাহা পূর্বেই 
বলিয়াছি। অজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ লোকেরা নিজেদেব বিষ্যা, বুদ্ধি ও বিচারশক্তির অভাবে 
সুম্ বস্তর অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়া ভগবানের অস্তিত্ববোধেও অক্ষম 
হয় এবং স্বভাবতঃ নাস্তিক হইয়া থাকে । 


সগুম পরিচ্ছেদ 


শ্াদ্ধতত্ের ভূমিকা 


স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের প্রতিটি মানুষ এইরূপ একটি ধারণা পৌষণ 
করিয়া আসিতেছেন যে, মৃত্যুর পর পরলোকগত ব্যক্তির তৃপ্তি ও মুক্তির জন্য 
শীন্ত্রোক্ত বিধানে শ্রাদ্ধ-তর্পণাঁদি করা একাস্ত আবশ্তক | বিপুল সামাজোর অধীশ্বর 
হইতে রাস্তার ভিখারী পর্যাস্ত প্রত্যেকটি মানুষের অস্তরে উল্লিখিত প্রকার কর্তব্যবৃদ্ধি 
চিরকাল বিরাজিত ছিল এবং প্রত্যেকে নিজ ক্ষমতাঁহুযায়ী শ্রান্ধাি কাঁধ্য সর্বদাই 
করিয়া! আঁপিয়াছে। শুধু হিন্দু-সমাজেই নহে) অন্যান্য ধন্ম-সম্প্রদায়ের মধোও 
মৃত ব্যকির পারলৌকিক ক্রিয়ার প্রচলন ছিল এবং আজও আছে। আমাদের 
প্রতিবেশী মুসলমানেরা ৪* দিন অশোচ ধারণের পর 'পাতিয়া” নামক এক শ্রেণীর 
পারলৌকিক কার্ধা করেন এবং শ্রীষ্টানদের মধোও অনুরূপ একটি পারলৌকিক ক্রিয়া 
প্রচলিত আছে। 

দুঃখের বিষয় নাস্তিকতা! বৃদ্ধির ফলে কিছুদিন যাঁবৎ মানুষের উল্লিখিত বিশ্বাস 
শিথিল হইতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং বিশেষভাবে ভারতীয় হিন্দুদের উপরই ইহার 
সমধিক প্রভাব পড়িয়াছে। অন্ান্ ধর্মসম্প্রদীয়ের ধন্য আচরণের বিরুদ্ধে কেহ 
কোন কথা বলিলে রা'জশক্তি তাহ! সহা করে না; কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে 
একমাত্র হিন্দুর ধশ্ক্রিয়াসপ্বদ্ধেই ইহার বিপরীত আচরণ দেখা যায়। হিন্দুর 
ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দিতে এবং অপপ্রচার, প্রলোভন ও দণ্ডভীতির লাহায্যে হিন্দুকে 
ধর্্মবিমুখ করিতে এদেশের শাসকেরাও এখন আর পশ্চাৎ্পদ নহেন। ফলে হিন্দু- 
সমাজ হইতে শাস্ত্রের অবশ্কর্তব্যতাসম্বস্বীয় বিশ্বাস যেন ক্রমে দুরে সরিয় যাইতেছে । 

শ্াছ্ধ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠিবে-শ্রার্ধ করিব কেন? 
ইহার উত্তরে আমি বলিব 


১। বে্দোদি শাস্ত্রে সর্বত্র শ্রাঙ্ধের বিবর্ণ এবং শ্রাদ্ধ করিবার জন্য নির্দেশ 
রহিয়াছে । দেশের সংবিধান এবং প্রচলিত আইনের চেয়েও শান বড় প্রমাণ ; 


৪৬ পরলোক তত্ব 


অতএব শান্ত্রনির্দেশ মানিয়! শ্রাদ্ধ করা অবশ্ কর্তব্য। অন্তথ প্রত্যবায় হইবে। 
গীতায় শ্রীভগবান্ও অজ্ঞনকে বলিয়াছেন-_ 

“তন্মাচ্ছান্ত্র প্রমাণস্তে কার্ধ্যাকার্ধ্যব্যবস্থিতৌ। 

জ্ঞাত্বা! শাম্তবিধানোক্তং কর্ম কর্তমিহার্থসি ॥” ১৬২৪ 
অর্থাৎ কোন্‌ কার্ধ্য কর্তবা আর কোন্টা কর্তব্য নহে, তাহা শাস্ত্র হইতেই জানিতে 
হয়। অতএব শান্বিধান জানিয়া তদনুসারে কাঁধ্য করাই মানুষের অবশ্য কর্তব্য । 


২। মৃত্যুর পর মৃতব্যক্তির আত্মা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট পায় ; প্রায়ই সংসারের মায়! 
কাটাইতে না পারিয়া আশে পাঁশে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তাহার শ্রাদ্ধাদি না করিলে 
জীবিত প্রিয়জনের অনিষ্ট করে। এই সকল তথ্য শাস্তগ্রস্থসমৃহে লিপিবদ্ধ আছে 
এবং সাধক মহাপুরুষের৷ সাধনার সাহাষো ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন। অতএব, 
প্রেতাত্মার তৃপ্তি ও মুক্তি এবং জীবিত ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য শ্রাদ্ধ কর! অবশ্য কর্তব্য । 
এই সম্বন্ধে বিষুদংহিতায় লিখিত আছে-_ 

“প্রেতন্ত শ্রাদ্ধকর্তৃশ্চ পুষ্টি: শ্রাদ্ধে কৃতে ঞ্রবম্‌। 

তম্মাঙ্্াদ্ধং সদা কাধ্যং শোকং ত্যন্তী নিরর্৫থকম্‌ ৮ (২০৩৬) 
অর্থাৎ ধাঁহীর উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ কর] হয় এবং যিনি শ্রাদ্ধ করেন, শ্রাদ্ধকার্ধ্যের ফলে 
ইহাদের উভয়েরই মঙ্গল সাধিত হয় ? সুতরাং মৃত ব্যক্তির জন্য অনর্থক শোক না 
করিয়! তাহার শ্রাদ্ধ করাই উচিত । 

৩। শ্রীরামচনতর, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যে সকল মহাত্মাকে সমগ্র হিন্দুজাতি 
ভগবদবতার বলিয়া! বিশ্বাস করেন, তাহার] প্রত্যেকে নিজ নিজ পিতা ও অন্যান্ত 
আত্মীয়ের শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। এই সকল আদর্শ পুরুষের অন্ুকরণ-পুর্ববক মৃত ব্যক্তির 
শ্রাদ্ধ কর! আমাদেরও অবশ্ঠ কর্তব্য । 

৪। আজীবন ত্রশ্মচারী, সর্বশান্্বিশারদ, ক্ষত্রিয়কুলগৌরব, কুরুবুদ্ধ পিতামহ 
মহামতি তীম্ম শরশযায় শয়নকালে তত্বজিজ্ঞান ধর্দররাঁজ যুধিষ্িরকে ব্লি্বাছেন-__ 

“দেবাস্থরমন্ষ্যাণাং গন্ধর্ধবোরগ-রক্ষসামূ। 
পিশাচ-কিন্নরাপাঞ্চ পূজা! বৈ পিতরঃ সদা ! 
পিতৃন্‌ পৃজ্যাদিতঃ পশ্চান্দেবতান্তর্পয়স্তি বৈ। 
তম্মাত্তান্‌ সর্বযজ্ঞেন পুকষঃ পৃজয়েৎ্ স্111% 
--অন্শাঁসনপর্রব ( হরিদাসীয় ) ৭৬1৪---৫ 
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[ দেবতা, অন্থুর, মহ্ত্যঃ গন্ধর্বব, সর্প, রাক্ষস, পিশাচ, কিন্নর সকলেরই পিতৃগণের পূজা 
(শ্রাদ্ধাদি) করা অবশ্য কর্তব্য। প্রথমে পিতৃগণের পুজা করিয়া তাহার পর 
দেবতার গ্রীতিজনক কাধ্য করিতে হয়। অতএব, প্রত্যেক মানুষ প্রতিটি যজ্ঞে 
( পিতৃযজ্ঞই হউক আর দ্েবযজ্ঞই হউক) পিতৃগণের অগ্চনা করিবে ।] মহাজ্ঞানী 
ভীম্মের উপদেশ অবশ্য পালনীয়; অতএব, এই কারণেও শ্রাদ্ধ করা হিন্দুমাত্রেরই 
অপরিহাধ্য কর্তব্য । 

দ্বিতীয়তঃ প্রশ্ন উঠিতে পারে-- শ্রাদ্ধ করিলে ইহাদ্বার! যথার্থই মৃতবাক্তির আত্মার 
তৃপ্তি ও মুক্তিলাঁভ হয় কি? ইহার উত্তরও শাস্ত্গ্রস্থসমূহেই রহিয়াছে। শ্রাদ্ধদ্ধার! 
প্রেতাত্মার তৃপ্তি এবং মুক্তিলীভ হয় বলিয়াই শাস্ত্রে শ্রাদ্ধের বিধান দেওয়া হইয়াছে। 
বিষুসংহিতার উল্লিখিত বচনটিকে এই বিষয়ে প্রমাণ্রূপে প্রদর্শন করা যাইতে পারে। 
উক্ত ক্লৌকে বল! হইয়ীছে-_ মৃত ব্যক্তির জন্য নিরর্থক শৌক না করিয়া তাহার শ্রাদ্ধ 
করাই উচিত। ইহা লক্ষ্য করিবার মত। মুত ব্যক্তির জন্য শোক করিলে ইহাদারা 
তাহার আত্মার উপকারের পরিবর্তে অনিষ্টই হয়। শোক-প্রকাশকারী আত্মায় বা 
আত্মীয়ার বিলীপের আকর্ষণে বিদেহী আত্ম! পুনরায় সংসারের দ্িকে আকৃষ্ট হন, এবং 
বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া! ক্লেশ ভোগ করিতে থাকেন ; অতএব শোক শুধু 
নিরর্থক নহে, দ্রাকণ অনিষ্টকারীও বটে। এই কারণেই মুত ব্যক্তির জন্য শোক ন। 
করিবার উপদেশ শাস্ত্গ্রস্থসমূহে বহিয়াছে। মৃত্যুদ্ধাবা আত্মার বিশাশ হয় না, শুধু 
অবস্থাস্তর ঘটে ; অতএব শোক অনাবশ্যক। অপরপক্ষে শ্রাদ্ধদ্ধারা বিদেহী আত্মার 
এহিক আকর্ষণের বিলুণ্ি ঘটে এবং যোক্ষলাভের পথ প্রশস্ত হয়; স্ৃতরাং শ্রাদ্ধ 
প্রেতাত্মীর পক্ষে পরম কল্যাণকাঁরক। 

প্রেতাত্মার অস্তিত্ব যে আছে, তাহার প্রমাণ নানাভাবে পাওয়া যায দেশবন্ধু 
৬চিত্তরঞ্জন দাঁশ মহাশয়ের জীবনীতে দেখিলাম--৮অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি মনীষীর1 যে 
সময়ে রাঁজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন অন্যান্ত আইনজীবীদের 
সায় ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনও তীহাদের পক্ষে মামলা চালাইতে অসম্মত হন! ইহার 
পর ছত্রচ্ষবান্ধব উপাধায়ের প্রেতাত্মা আসিয়! চিত্তরঞ্জনকে এই মামলার পরিচালন- 
ভার গ্রহণে সম্মত করেন। চিত্তরঞ্জন তখন নাস্তিক ছিলেন । প্রেতাত্মা যখন অদ্ভুত 
শক্তিবলে চিত্তরঞ্জনের নিজের হাতে তাহার টা. ১০০০০ মূল্যের ২ খানা ্্যাম্প নষ্ট 
করিয়া দ্বিলেন, তখনই চিত্তরঞ্জনের টনক নড়িল এবং মামলার পরিচালনভার গ্রহণেও 
তিনি সম্মত হইলেন। 


৪৮" পরলোক তত্ব 


চিত্তরগ্ন নিজ চেম্বারে বসিয়া টা, ১০**০০ মূল্যের একখানি ষ্ট্যাম্পে ইংরেজীতে 
নিজের নাম সহি করিতেছিলেন, এই লময়ে কোন অদৃশ্য শক্তি জোর করিয়া উক্ত 
্যাম্পের উপর তাহাকে দিয়! লিখাইয়] দিল “তোমাকে অরবিন্দেত্র মৌকদ্দম! লইতেই 
হইবে।” একশতটাঁকা মূল্যের ট্যাম্পখানা নষ্ট হইয়া! যাওয়ায় চিত্তরঞ্জন ক্ষুব্ধ 
হইলেন এবং নৃতন আর একখানা ষ্ট্যাম্প লইয়া উহাতে নাম সহি করিতে লাগিলেন। 
কিন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, এবারও কোন অদৃশ্য শক্তি পূর্বোক্ত শব্দগুলি তাহাকে দিয় 
লিখাইয়া ্্যাম্পট নষ্ট করিয়! দিল। চিত্তরঞ্জন তখন আপন মনে প্রশ্ন করিলেন__ 
“কে আমাকে দিয়া এইরূপ করাইতেছে ?” জঙ্গে সঙ্গে শূন্য হইতে কেহ বলিল 
“আমি ত্রহ্মবাদ্ধব উপাধ্যায়,.. . ” ইত্যাদি । চিত্তরঞ্নের সঙ্গে উপাধ্যায়ের প্রেতাত্মার 
কিছুক্ষণ আলাপ হইল এবং চিত্তরঞ্জন প্রেতাত্মার অন্থরোধে মামলাটির পরিচাঁলনভার 
গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। 

«ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীতেও দেখি--বিভিন্ন সময়ে একাধিক 
ব্যক্তির প্রেতাত্ম! ছায়ামৃণ্ধিতে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাদের উত্তরাধিকারী- 
দিগকে দিয়! শ্রাদ্ধ করাইবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিয়াছেন । 

শ্রাদ্ধের ফললাত সম্বন্ধে শাস্্গ্রস্থসমূহে যে সকল বিবরণ আছে, তাহ ক্রমে 
আলোচন! করিব। শ্রাদ্ধদ্বার! প্রেতাত্মার মুক্তি এবং তৃপ্তি লাভ সম্বন্ধে লৌকিক 
প্রমাণেরও অভাব নাই। এই সম্দ্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। 

আমার এক আত্মীয় সংস্কৃতভাষায় হ্ুপপ্তিত ছিলেন এবং উত্তরভারতের প্রায় 
প্রতিটি দেশীয় রাজ্যের নৃপতির নিকট হইতে বার্ষিক বৃত্তি পাইতেন। এই বৃত্তির 
টাকায় তাহার সংসার বেশ সচ্ছলভাবেই চলিত। এই পণ্ডিত ব্যক্তিটির নাম ছিল 
৬হরহন্দর স্তাঙ্খারত্ব। বাঁধিক বৃত্তি আদায়ের জন্ত প্রতিব্সর একবার তাহাকে 
সমগ্র উত্তরভারত পর্যটন করিতে হইত । বনু বড়লোকের বাড়ীতে তিনি শ্রান্ধাদি 
অনুষ্ঠানেও নিমঙ্ত্রিত হইয়া যাইতেন। ছেলেবেলায় উক্ত সাখ্যরত্ব মহাশয়ের মুখে 
শ্রাদ্ধের ফল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়াছি। 

একবার এক জমিদা'রবাড়ীতে শ্রাঙ্ধ উপলক্ষে বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি নিমস্ত্রিত 
হন। ৮হরহুন্দর সাখ্যরত্ব মহাশয়ও ইহাদের মধ্যে ছিলেন। স্বাভাবিক নিয়ম 
অনুসারে তথায় পণ্ডিতগণের মধো শাস্্ীলোচনা চলিতে থাকে । এই সময়ে একজন 
ভদ্রলোক আমিয় পণ্ডিতগণকে প্রণাম করিলেন এবং কিছু বলিবার ইচ্ছায় জোড় 
হাতে দাড়াইয়া রহিলেন। জনৈক প্রবীণ পণ্ডিত তাহাকে বলিলেন--“কি বঙ্গিতে 


শ্রাদ্ধতত্বের তৃমিক! রর 


চাঁন, বলুন ।” তখন এ ভদ্রলোকটি বলিতে লাগিলেন__“আমি নিকটবর্তী একটি 
গ্রামে বান কবি। আমার বাঁসগৃহেব উত্তরে একটি শাখীপ্রশাখাসম্ৃদ্ধ বৃহৎ বৃক্ষ 
আছে। কিছুদিন যাবৎ এ বক্ষে ভীষণ খট্‌ খটু শব্দ হইতেছে । প্রতিদিন সন্ধ্যার 
পর হইতে এইবপ উপদ্রব আরম্ভ হয একং সাবাবাত্রি আমবা খুমাইতে পাবি না। 
ইহ] দুষ্টলোৌকেব কাঁধ্য ভাবিষা আমবা ছুবুত্তদিগকে ধবিবার জন্য বহু চেষ্টা কবিষ।ছি, 
কিন্ত কোন মানষ বা অন্য কিছুই দেখিতে পাই নাই । পাঁডাণ হেশেবা দিনের বেল। 
হইতে বুক্ষটিকে খিরিযাঁ রাখিযাছে , কিন্তু তথাপি সন্ধ্যাৰ পবই উপদ্রব আর্ত 
হইয়াছে । পুশিশ আপিযাও পাহাবা দ্রিষাছে , কিন্ত ফল একই হইযাছে। আমবা! 
পূর্বেব ভূত বিশ্বাস করিতাম না , কিন্তু এখন নিঃসন্দেহে বুঝিজেছি যে ইহা ভূতেগই 
কীর্ধ্য। পূর্বে শুধু খখটু শবই হইত , কিন্ত এখন দিনেব পব দিন উপত্রথ বাঁভিযাই 
চলিযাছে। এক এক দিন তো! অবস্থা এমন অসহনীয় হভয। উঠে যে, ঘরেব মেয়ের! 
কাদিতে থাকেন । এক এক দ্দিন র।ত্রিতে এমন ঘটশ! ঘটে বে, ঘরের দবজ। জান।লা 
বন্ধ কবিষা আমরা আহ।র করিতে বশিযাছি, এমন সমযধ হ2২ কে।থ| হইতে গরুর 
হাড়, ম।হুষেব বিষ ইত্যার্দি নোংবা দ্রব্য আসিধা আম।দেব থালার কাছে পড়ে। 
সেদিন বাত্রিতে আমাদেব আর খাওযা হয না। আপনাবা দয়া কবিযা এমন 
একটা! উপায় বপিযা দিন, যাহাতে এই ভৌতিক উপদ্রব হইতে বঙ্গা পাইতে 
পরি |” 

উল্লিখিত কথাগুপি বলিযা ভদ্রলোক বিমধমুখে দাঁড়াহথা বহিলেন। তখন 
একজন পণ্ডিত বলিলেন-- “গষাঁয় গিয়। উহার মুক্তির জন্য পিগুদান কবিয়1 আসন্ন |” 
ভদ্রলোৌকটি বলিশেন__“উহার নাম গোত্র কিছুই তো জানিনা, কি বপিয়া গয়ায় 
পিও দিব?” হহার পর কষেকজন প্রবীণ পণ্ডিত নিজেদের মধো কিছুটা আলোচনা 
করিলেন এবং তাহাদের মুখপাত্রব্ূপে একজন বলিলেন_-“যাহ।র নামগোজাদি জান! 
ন1 থাকে, তাদৃশ ব্যক্তির উদ্দেস্তে পিগঘানের বিধানও শাস্ত্রে আছে। এইবপ স্থলে 
শান্ত্রীয় বিধান অনুসারে মন্ত্র প্রস্তুত করিয়! লইতে হয়। আমি একটি মন্ত্র লিখিয়া 
দ্বিতেছি, আপনি উহা লইয়া যান এবং গয়ায় গিয়া এই মন্ত্রদ্বাৰা পিগুদান করুন| 
তাহা? হইলেই ভূতের প্রেতত্ব-বিমুক্তি ঘটিবে এবং সে উপদ্রবেব পরিবর্তে আপনাকে 
আশীর্বাদ কৰিয়! চলিয়া যাইবে ।” এই কথ! বলিষা পণ্ডতত মহাশয় একটি মন্ত্র রচনা 
করিলেন এবং পড়িয়া সকল পণ্ডিতকেই শ্বনাইলেন। পগ্ডিতগণের সমর্থন লাভ করিয়া 
তিনি মন্ত্রটি উল্লিখিত ভদ্রলোকের হাতে দিলেন । উক্ত মন্ত্র যথা 
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“মদ্বাট্যাশ্চোত্তরে ভাগে নিত্যৎ হঃ খটুখটায়তে। 
তশ্তৈবোদ্ধরণার্থায় পিগুমেতং দদীম্যহম্‌ ॥” 

তব্রলোকটি গয়ায় গিয়া উল্লিখিত মন্ত্রে পিগুদান করেন এবং বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া 
দেখেন ভূতের উপদ্রব দূরীভূত হইয়াছে। 

মহাপুরুষ শ্রীশ্রীবামরু্জ পরমহংসদেবের অন্যতম প্রধান শিশ্ত শ্বামী অভেদানন্দ 
তাহার 'মরণের পারে" নামক গ্রন্থে প্রেতাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন ঘটনা লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন । এতদ্বাতীত হ্র্ষচারী শান্তিগ্রকীশ-বিরচিত “অবিনশ্বর” গ্রন্থে, এবং 
ভারতে ও বিদেশে প্রকাঁশিত বহু পুস্তকে প্রেতাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অসংখা প্রমাণ 
লিপিবদ্ধ আছে। 

শ্রাদ্ধের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আধ্যসস্তানগণের মনে সন্দেহ স্ুষ্টি করিবার উদ্দেশ্টে 
সম্প্রতি একশ্রেণীর বর্ণীশ্রমবিদ্বেষী নান্তিকেরা প্রকাশ্যে বলিয়া! বেড়াইতেছেন -_ 

“মরা গরুতে আবার ঘাস খায় নাকি ?” 

সাধারণ মাঁছ্ষ এইরূপ কথায় বিভ্রান্ত হয় এবং পারমার্থিক কলাণের পথ পরিত্যাগ 
করিয়া শাস্তিকদের সংখ্যা! বৃদ্ধি করে । 

নাস্তিক লোকেরা যে কেবল বর্তমীন কাঁলেই আছে, এমন নহে ; যুগে যুগে 
ইহাদের আবির্ভীব ঘটিয়াছে এবং হিন্দু-ভারতের পরমতসহিষ্ণুতার সুযোগ নিয়! ইহারা 
'নান্তিক-দর্শন” নামে একশ্রেণীর আপাতরমা-যুক্তিসমন্থিত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছে। 
ইহারা আপাতমধুর বাঁকো মরল-প্ররূতি মানুষকে বিন্বান্ত করে বলিয়! আর্ধ্যভারতে 
চার্ধাক' নামে অভিহিত হইয়ছে। চার্বাক শব্খের অর্থ-চাক (সুন্দর ) বাক 
(বাক্য ) যাহাঁর। বাল্ীকির রামায়ণ (অযোধ্যাকাণ্ড ; অধায়--১০৮) হইতে 
আমরা জানিতে পারি, জাবাঁপি পাক এক চার্ধাক প্ররামচন্ত্রকে বিভ্রান্ত করিবার 
চেষ্টা] করিয়া তৎকত্ৃক কঠোরভাবে তিরস্কৃত হন। সংস্কৃত মহাভারত হইতে জান! 
যায়-_কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর এক চার্বাক মহারাজ যুধিষিরের সভায় আসিয়া তাহাকে 
বিভ্রান্ত করিবার চেষ্ট1! করে এব, সভাস্থ খধিগণের শাঁপানলে দগ্ধ হয়। এই চার্বাক 
দুর্যোধনের সথা ছিল এবং মহাভারতের রচয়িতা তাহাকে বাক্ষল-বিশেষণে 
বিশেধিত করিয়াছেন । মহাভারতের ভাষায়__ 

“ছর্যোৌধন-সখা ক শ্শিচ্চার্বাকে। নম বাক্ষলঃ |” 

এই শ্রেণীর চার্ববীকেরা ষে নাস্তিক-দর্শন প্রণয়ন করে, তাহা! "ার্বাক-দর্শন' নামে 
পরিচিত। উক্ত 'চার্বাক-দর্শন” গ্রন্থথান! এখণ আর পাঁওয! যান না; তবে মাধবা- 
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চার্য্ের 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থে উহার সারাংশ সন্নিবিষ্ট আছে। তাহা ছাড়া বৃহস্পতি- 
স্থিতি, রামায়ণ, নৈষধীয়চরিত, তত্বোপপ্লবসিংহ প্রভৃতি কোন কোন গ্রন্থে চার্বাকের 
বিভিন্ন যুক্তি লিপিবদ্ধ আছে। শ্রাছ্ধের বিরুদ্ধে চার্বাকের! যে সকল যুক্তি দেখাইয়া- 
ছেন, তাহাদের মধ্যে নিয়লিখিত দুইটি যুক্তিই প্রধান । যথা 
(১) “ন্ব্গস্থিতা যদি তৃপ্তিং গচ্ছেমুস্তত্র দীনতঃ। 
প্রানাদস্তোপরিষ্ঠানামন্ত্র কম্মান্্ দীয়তে ?” 
[ ভূমিতে পিগুদাঁন করিলে যদি স্বণস্থ পিতৃগণ উহ পাইতে পারেন, তাহা হইলে 
অট্লালিকাঁর ছিতল, ত্রিতল প্রভৃতিতে ধাহাঁর] আছেন, তাহাদের জন্য নীচের তলায় 
খাবার রাখিলেই তো চলিতে পারে |] তাৎপর্য এই ষে,নীচের তলায় খাবার রাখিলে 
যেমন উপরের অধিবাসীরা! উহা! গ্রহণ করিতে পাবেন ন1, তেমনি স্বর্গস্থ পিতৃগণও 
ভূমিস্থিত পিগাদি গ্রহণ করিতে অসমর্থ । 
(২) গগচ্ছতামিহ জস্ত,নাং বার্থ, পাথেয় কল্পনমূ্‌। 
গেহস্থকৃতশ্রাদ্ধেন পথি তৃপ্তিরবাঁরিতা ॥” 


[ আদ্বদ্বারাই যদি মৃত বাক্তির তুপ্তিলাভ হয়, তাহা! হইলে বিদ্েশগত ব্যক্তির সঙ্গে 
পাথেয় দেওয়ার প্রয়োজন কি?] তাৎ্পধ্য এই যে, বিদেশস্থ ব্যক্তি যেমন নিজ- 
গৃহস্থিত খাছ্য গ্রহণ করিতে অসমর্থ, পরলোকগত প্রাণীরাও তেমনি পিগাদি গ্রহণে 
অসমর্থ । 

উল্লিথিতপ্রকাঁর যুক্তির নাস্তিক চার্বাকের! সনাতন ধন্মবিশ্বাস শিথিল করিতে 
চেষ্টা করে এবং সাধারণ মানুষের সরলতাব্‌ সুযোগ লইয়া তাহীরা তাহাদিগকে 
অনেক স্থলেই বিভ্রান্ত করিতে সমর্থ হয়। সম্প্রতি চীর্বাকের উল্লিখিত প্রধান যুক্তি 
দুইটি খগুন করিতেছি । যথা-- 

১। কোন অষ্রালিকার দ্বিতল, ত্রিতল বা পঞ্চতল, সঞ্চতল প্রভৃতিতে ধাহার৷ 
বাস করেন, তাহার! ইচ্ছা করিলেই নীচে নামিয়! আসিয়া খাগ্ঠাদি গ্রহণ করিতে 
পারেন এবং অনেকক্ষেত্রে এইরূপ্‌ কবিয্বাও থাকেন । আমরা প্রত্যক্ষ কবিয়াছি-- 
কোন একটি পাঁচতলা দ্রালানের নীচের তলায় একটি হোটেল ছিল এবং উপবের 
তলাগুলির কোন কোন অংশে কিছু সংখ্যক ছাত্র ও চাঁকুরীজীবী বাস করিতেন। 
নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়ার ঘণ্টা পড়িত এবং উপরের তলার এ সকল লোক তৎক্ষণণৎ 
নামিয়া আসিয়া নীচের তলার ডাইনিং হলে আহারে বসিতেন। যথারীতি আহার 
গ্রহণের পর পুনরায় তাহারা নিজ নিজ ঘরে চলিয়া যাইতেন। পিতৃলোঁকের শ্রাদ্ধ 
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নিদিষ্ট তিথিতে নির্দিষ্ট সময়েই করা হইয়া থাকে, এবং শ্রাদ্ধের আরস্তকালে যে সকল 
মন্ত্রপাঠ করা হয়, তাহাঁরাঁও উক্ত হোটেলের ঘণ্টার মতই কাঁজ করিয়া থাকে | স্থতরাং 
স্বগস্থিত পিতৃগণের পক্ষে শ্রাদ্ধস্থলে নামিয়া আস! এবং পিগাদি গ্রহণ করা যে সম্ভব, 
এই সত্যটিকে চার্বাকদের উল্লিখিত যুক্তি খগ্ডন করিতে পারিতেছে না। 

দ্বিতীয়তঃ বৈছ্যাতিক লিফট, বা রঞ্জ্ৰ প্রভৃতির সাহাযো নীচের তলায় প্রদত্ত খাছ 
অনায়াসে উপরতণস্থিত লৌকের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইতে পারে । নীচের তলায় 
থাকিয়া কোন ব্যক্তি একটি বৈদ্যুতিক বোতাম টিপিলেই অথবা দ়িবিশেষে টান 
দ্রিলেই নীচের তলায় থালা গ্রভৃতিতে স্থাপিত খাদ্য ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে আরন্ 
করে এবং অবিলম্বে লক্ষাস্থলে পৌছে । স্থৃতরাং এইরূপ প্রক্রিয়ার বাবস্থা থাকিলে, 
উপরের বাসিন্দারা! নীচে ন। নামিয়াও উপরে নিজ নিজ ঘরে থাকিয়াই নীচের তলান্স 
স্থাপিত খাগ্যগুলি গ্রহণ করিতে পারেন । শ্রাদ্ধে পঠনীয় মন্তরগুলি উল্লিখিত বৈদ্যুতিক 
বে।তাম বাঁ বজ্র মত কার্য করে; সুতরাং স্বর্গে থাকিয়া পিতৃগণ পৃথিবীতে প্রদন্ত 
পিগাদি গ্রহণ করিতে পাবেন । অতএব, দ্রেখা যাইতেছে যে, চার্বাকের উল্লিখিত 
আ।পাতরম্য যুক্তিটির বস্ততঃ কোন মৃলাই নাই । 

২। বিদেশে যাওয়ার সময় আজকাল অনেকেই বেশী টাকা বাদ্রবাদি স্ঙ্গে 
করিয়া নেন নাঃ কারণ ইহাতে নাঁশা ঝামেলা আছে। টাকা বাস্তায় চর হওয়ার ভয় 
থকে এবং বেশী দ্রব্যাদি সঙ্গে নিলে ইহাদের মাশুলও বেশ দিতে হয় । তাহা ছাঁড়। বেশী 
ভাবী জিনিষ সঙ্গে থাকিলে মজুর সংগ্রহের জন্যও নানারূপ সমস্তাঁয় পড়িতে হয়। এই 
কারণে বুদ্ধিমান লোকেরা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা পাঠাইয়! নিজেরা প্রায় খাপি হাতে 
বিদেশে যাত্রা করেন। দেশের অভ্যান্তরেও দুরবতী স্থানে যাওয়ার সময় কেহ 
ব্যাঙ্কের সাহায্য নেন, এবং অন্যেরা পোষ্ট্যাল অঙ্ডার বাবহার করিয়া থাকেন । মোঁট- 
কথা, বুদ্ধিমান লোকেরা কোন সময়েই বেশী টাকা বা দ্রব্যাদি সক্ষে লইয়া চলাফেরা 
করেন না 

আজকাল অনেক ছেলেমেয়ে বিদেশে থাকিয়! পড়াশোনা করে। প্রতি মাসেই 
নিজেদের দেশ হইতে তাহাদের পিতা, মাতা বা অন্ত অভিভাবক ব্যাঙ্ক অথবা 
পোষ্টীপিসের মাধমে তাহাদের কাছে টাকা পাঠাইয্সা থাকেন। দেশের কোন 
ভ।ল জিনিষ পাঠাইবার ইচ্ছা হইলেও তাহারা ডাকবিভাগের মাধ্যমে পার্েল 
যোগেই উহ] পাঠাইয়া থাকেন । এ সকল টাকা কড়ি বাদ্রব্যাদি পাইতে বিদেশস্থ 
লোকের কোন অস্থবিধাই হয় না। ব্যাঙ্ক বাঁ ডাকবিভাগ যেমন ঈপ্সিত ব্যক্তির 
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নিকট তাহার প্রাপ্য অর্থাদি পৌছাইয়! দেয়, মন্ত্রশক্তিও তেমনি পিতৃগণের নিকট 
শ্ান্ধীয় দ্রব্যের সুস্মভাগ পৌছ।ইয়া থাকে । অতএব, দেখা যাইতেছে যে, চার্বাকদের 
দ্বিতীয় ঘুক্তিটিও সম্পূর্ণ অনার । এইভাবে নাস্তিকদের প্রদণিত যাবতীয় যুক্তির 
অসারতা অনায়াসেই প্রমাণ কর] যায়| 

যাহারা বলে “মব! গরুতে কি ঘাস খায়? তাহাদিগকে প্রথমেই জিজ্ঞাল। 
করিতে চাই-_ আত্মার নিতাত্ব এবং জল্মান্তরবাদ তাহারা স্বীকার করে কি না। 
বেদাদি-শান্ত্রে আত্মার নিতাত্ব এবং জন্মান্তববাদের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
লৌকিক অভিজ্ঞতাছ্ধ।রাও উল্লিখিত বৈদিক সিদ্ধান্তের সতাতাই প্রমাণিত হয়। 
অতএব সত্যকথা বলিলে বলিতে হইবে যে আম্মা! নিত এবং প্রাণীর আত্মা যে 
পুনরায় দেহান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নৃতন প্রাণিৰপে আবিভূত হয় ( জন্মগ্রহণ করে ) 
একথাঁও সত্য। আত্মা যদি নিত্য হয় এবং জন্মান্তর্গ্রহণও যদি সত্য হয়, তবে 
মর1 গঞ্চ দেহান্তর-্ধ।রণের পরে পুনরার ঘাঁস বা অন্য ত্রব্য ভক্ষণ কবিবে-একথাঁও 
মানিয়! লইতে হয়। 

মান্ষ মরা! গরুর শ্রাদ্ধ করে না। তাহার মাতা, পিতা বা অন্ত আত্মীয়ের 
আত্মার তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে । এই সকল মৃতব্যক্তির আত্মা যে তাহাদের 
দেহধবংসের পরেও বিদ্যমান থাকেন এবং প্রিয়জনের প্রদত্ত পিগাদির স্ুক্ষমভাগ গ্রহণ 
করিয়া তৃপ্ত হন, ইহা বিভিন্ন শাস্ত্রগ্ন্থে বর্ধিত হইয়াছে এবং সত্যদর্শী সাধকেরাও 
সাধনার সাহায্যে ইহা উপলব্ধি করিয়(ছেন। সম্প্রতি প্রযাঞ্চেট নামক যন্ত্রের বা 
অন্যবিধ প্রক্রিয়ার সাহাষ্যে অনেকেই গ্রেতাত্মাকে আনয়ন করিয়া তাহার সহিত 
কথাবার্তী বলিয়া থাকেন। এই সকল কথাবার্তা হইতে বুঝা যায়--সাধারণতঃ 
প্রেতাত্মার কামনা, বাপন] ইত্যাদি বিলুপ্ত হয় না! এবং তাহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্য দিও 
থাকে । এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইলে বহু কথা বলিতে হয়? স্থতরাং 
আপাততঃ তাদৃশ আলোচনায় বিরত রহিলাম। এক্ষেত্রে এইটুকু মাত্র বলিয়! রাখি 
যে, একদিকে শাস্বপ্রমাণ, অপরদিকে সর্বজনমান্য পণ্ডিত ৬ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
দেশবন্ধু এচিন্তরঞ্জন দাশ, স্বামী ৬এঅভেদানন্দ প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
এবং প্র্যাঞ্চেট প্রভৃতির সাহাষ্যে প্রেতাআ্মর আনয়ন ও ততসহ আলাপ-আলোচন। 
নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতেছে ফে, মৃত্যুই শেষ নহে; ইহার পরেও আত্মার অস্তিত্ব 
ও ক্ষুধাতৃষ্ণ। ইত্যাদি থাকে? স্থতরাং তাহার তৃপ্তি ও মুক্তির জন্য শান্ত্রোক্ত বিধানে 
শ্রাদ্ধাদি করা একান্ত আবশ্যক । 


৫৪ পরলোক তত্ব 


গীতায় শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন-_মাঁনুষ যেমন তাহার পরিধেয় বন্ত্র ছি ড়িয়! গেলে 
বা নোংরা হইলে উহা পরিত্যাগ করিয়া নৃতন বন্ত্র পরিধান করে, দেহাভ্যস্তরস্থ 
আত্মাও তেমনি পুরাতন দেহ পরিত্যাগ পূর্বক নৃতন দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। 


“বাসাংপি জীর্ণীনি যথ! বিহাঁয় নবাঁনি গৃহ্বাতি নরোহুপরাণি | 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণীন্তন্তানি সংযাতি নবানি দেহী ॥৮ ২২২ 


অন্যান্য শান্ত্রগ্রস্থ হইতে জাঁন। যায় মৃত ব্যক্তির আত্মা দেহত্যাগের পর প্রথমে 
কিছুকাল “বায়ভূতঃ নিবাশ্রয়»” হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি 
পারলৌকিক কার্য সম্পাদন করিলে, তাঁহ'রই ফলে উক্ত প্রেতাত্মা নির্দিষ্ট পথ 
অবলম্বন করিয়] কন্মান্রযাঁয়ী যৌনিতে প্রবেশ করেন। প্রেতশ্রাদ্ধ সম্পাদনের ইহাই 
আশু ফল। অত:পর সান্বংসরিক একোদ্দিষ্ট ব1 পার্ধণ প্রভৃতি শ্রাদ্ধ কবিলে তাহাতে 
প্রদত্ত পিগাঁদির স্ুক্ম অংশ যে কোঁন লোকে যে কোন অবস্থায় স্থিত সেই আত্মার 
তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে । 


শান্তর বলেন_মৃত ব্যক্তির আত্মা যদি পুণ্যবলে দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া 
থাকে, তাহা হইলে তাহার উদ্দেশ্তে প্রদত্ত পিগাদির সুক্ম ভাগ অম্বতের আকার 
ধারণ করিয়া তাহার তৃপ্তি বিধান করে। 

“দেবো যদি পিতা যাঁতি তদন্নমমৃতভ্তবেৎ ।” 

( এখানে “দেবত্বম্* অর্থে “দেবো” এই আর্ধ প্রয়োগটি হইয়াছে )। যদি মৃত ব্যক্তির 
আত্মা গবাদি-জস্তরূপে পুনরায় জন্। গ্রহণ করিয়া! থাকে, তবে পিগ্ডের স্ুল্্রতাগ 
তৃণরূপে তাহার কাছে উপস্থিত হয়, এবং সে যদি ঝিষ্টাভুক্‌ ক্রিমিরপে পুনরায় 
জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলেও পিশাঁদির স্থস্রভাগ ঝিষ্াত্ব লাভ করিয়াই তাহার 
তৃপ্চিবিধানে সমর্থ হয়। ব্রিকালজ্ঞ আর্ধা খষিগণের প্রদত্ত বিধান অনুসারে শ্রাদ্ধ 
করিলে তাহা কখনই বার্থ হয় না। 

শ্রীযপ্তীগবত মহাগ্রন্থ হইতে জানা ঘায়__ভল্লুকরাঁজ জাদ্ববানের গুহায় প্রবিষ্ট 
বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ মহাবল ভল্লুকরাঁজের সহিত দীর্ঘ ২৮ দিন মন্লযুদ্ধ করিয়া অবসন্ন 
হইয়1 পড়েন। দ্রীর্ঘকণল ত্বাহাকে ভল্লুকের গুহা হইতে নির্গত হইতে ন1| দেখিয়া, 
তল্লুককর্তৃক তিনি নিহত হইয়াছেন ভাবিয়া তাহাঁর সঙ্গীরা চলিয়া যায় এবং 
যথাকালে তাহার শ্রাদ্ধ যথাবিধি সম্পাদিত হয়। যদিও বাহুদেব তখন জীবিত 
ছিলেন তথাপি শ্রাদ্ধে তাহার উদ্দেশ্তে প্রদত্ত পিগাদির স্প্ম অংশ তাহার অবসন্ 
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দেহে নৃতন বল স্থষ্টি করিয়াছিল, এবং ইহারই ফলে অষ্টাধিংশ দিবসে ভল্লুকরাঁজকে 
বধ করিয়! তিনি নির্গত হইতে পারিয়াছিলেন। 

প্রশ্ন হইতে পারে--অনেকেরই তো যথাঁবিধি শ্রাদ্ধ করা হয় না; ইহাদের 
সকলেরই প্রেতাত্মা নিজ নিজ মুক্তির জন্য কোন না কোন মন্ুষ্তের নিকট উপস্থিত 
হয় না কেন? ইহার উত্তর অতি স্পষ্ট। বোবা যেমন কথা বলিতে পাবে ন। এবং 
দাঁকণ বাতব্যাধিগ্রস্ত লোক যেমন নড়াচড়া পধ্যস্ত করিতে পাঁরে না, তেমনি 
চিরকাল পাপচিস্তায় নিমগ্ধ লোকেরা নিজ মঙ্গল চিন্তা করিতেও ভুলিয়া! যায়। 
পশ্ত, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির আত্মার ন্যায় উল্লিখিত মহাপাপীদের আত্মাও 
ছাঁয়াদেহ ধারণ করিবার বা স্বেচ্ছানপারে চলিবার বা কথা বলিবার শক্তিও হারাইয়া 
ফেলে; এই কারণেই প্রেতলোকে নিদীরুণ ছুর্দশায় নিপতিত হইয়াও ইহারা 
উদ্ধার লাভের কোন উপায় খুঁজিম্া পায় না। ইহারই ফলে কোন আত্মীয় বা 
পরোপকারী ব্যক্তির শরণাপন্ন হইয়! তাহার মুক্তির উপায় করিয়া দেওয়ার অনুরোধ 
জানাইতেও ইহার] সর্বথ। অসমর্থ থাকে । 

শ্রাদ্ধ না করিলে ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর প্রেতাত্মা! তাহার জীবিত আত্মীয়কে অভিসম্পাত 
করে এবং সে প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইলে ভৌতিক উপদ্রবেরও স্থষ্টি করিয়া থাকে। 
কখন কখন উন্মাদ প্রভৃতি ব্যাধ স্ট্টির জন্যও এই সকল প্রেতাত্মাই দ্বায়ী। অতএব 
প্রেতের প্রীতিবিধান ও প্রেতত্ব-বিমুক্তির জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও মঙ্গলের জন্য 
শ্রাদ্ধ কর! মন্ুস্তমাজ্রেরই অবশ্য কর্তব্য । 


অষ্ুম পরিচ্ছেদ 


শ্রাদ্ধতত্বের আদিকথা 


প্রতোকটি কার্যেরই একটি কারণ থাকে । শ্রাদ্ধ যখন একটি ক্রিয়া, তখন 
তাহরও একটি কারণ থাকা সম্তত্র। প্রত্যেক ক্রিয়ার যখন একটা উৎপত্তিকাল 
আছে, তখন শ্রাদ্ধরূপ ক্রিয়ারও একটি উতৎপত্তিকাঁল থাকাই কি সম্ভব নহে ?-_এইরপ 
প্রশ্ন অনেকের মনেই জন্মিতে পারে । এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে কয়েকটি 
বিষয় চিন্তা করা আবশ্যক | সৃষ্টি, অলোকদান প্রভৃতি প্রতোকেই এক একটি ক্রিয়া 
স্তরাঁং ইহাদের একট1 আদি থাকাও সম্ভব । কিন্ত কোঁন্‌ সময়ে সর্বপ্রথম স্্টিকা্য 
আরস্ত হয়, কোন্‌ দিন নক্ষত্রেরা আকাশে আলোকদান আবরস্ত করে, কোন্দিন 
হইতে অগ্নি প্রথম তাঁপদাঁন আরস্ত কবিয়াছে, এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কোন 
এঁতিহাঁসিকের পক্ষেই সম্ভব নহে । আমরা এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে, যেদিন 
সত, রজঃ ও তম: নামক গুণত্রয়ের মধ্যে প্রথম বিকার উপস্থিত হইয়াছিল, সেইদিন 
হইতেই প্রথম স্থষ্টির আরস্ত ; যেদিন প্রথম জ্যোতিফ্ের স্থষ্টি হয়, সেইদিন হুইতেই 
সে সর্বপ্রথম আলোকদাঁন আরম্ভ করে এবং অগ্নির উৎপত্তিদদিবস হুইতেই তাঁপদান 
আবস্ত হয়। কিন্তু এইগুলির সন তারিখ নিদ্ধীরণ করা মান্ষের সাধ্যাতীত। 
ইহারা ম্মরণতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং অনন্তকাল ধবিম্বা চলিতে 
থাকিবে , সুতরাং ইহাদের ব্যাবহাঁবিক নিতাতা স্বীকার করা যায়। 
শ্রাদ্ধের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা 'ইটুকু মত বলিতে পাঁবি যে, বর্ণাশ্রমধশ্মের 
প্রবর্তনের পর হইতেই শ্রাদ্ধক্রিয়ার প্রথম আরস্ত হয়। ইহা আজ হইতে কত 
সর পূর্বের ঘটনা, তাহা বল! সম্ভব নহে ; অতএব শ্রাদ্ধেরও ব্যাবহারিক নিত্যতাই 
স্বীকার্ধা। ঝণ্েদ প্রকাশের বা রচনার কাল আজ হইতে কত বৎসর পূর্ববর্তী, 
এই বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধো মতভেদ বিদ্যমান । কাহারও কাহারও মতে উক্ত সময় 
্ীষ্টের জন্মের ১২1১৩ শত বৎসর পূর্বববস্তী ; আধার অন্যদের মতে ৬।৭ হাজার বৎসর 
পূর্ববর্তী । আমার বিবেচনায় খথেদ প্রকাশের কাল আরও অনেক বেশী পূর্ববর্তী । 
এই বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি । এই অতি প্রাচীন খণ্েদেও শ্রাদ্ধের উল্লেখ 
দেখা যাঁয়। তবে বৈশিষ্ট্য এই যে, বৈদিক যুগে ইহাকে আাদ্ধ' না বলিয়া “পিতৃমেধ- 
যজ্ঞ” বল! হইত । 


শ্রাদ্ধতত্বের আদিকথ৷ ৫৭ 


পিতৃমেধযজ্ঞে বা শ্রান্ধে যে পিতৃপুরুষগণ সন্দেহে আগমন করেন, এই বিশ্বাস 
খথেদের যুগেও হিন্দুগণের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। প্রমাণ স্বরূপ ধণ্থেদের একটি মন্ত্র 
উদ্ধত করিতেছি ;) যথা 
“অঙ্গিরসো] নং পিতরে] নবগ্থা 
অধর্বাঁণে! ভূগবঃ সোঁম্যাসঃ | 
তেষাঁং বয়ং স্ুমতৌ যজ্জিয়ানা- 
মপি ভদ্রে মৌমনসে স্যাম ॥” 
--খগ্েদসংহিতা ১০।১৪।৬ 
বঙ্গার্থ £_ অঞ্জিরাঁনামক, অথর্বাঁনামক এবং ভৃগুনামক আমাদের পিতৃপুরুষগণ 
এইমাত্র আসিয়াছেন। তাহারা সোমরস পাইবাঁর অধিকারী এবং যজ্ঞকাধ্যে অভিজ্ঞ। 
তাহাদের নির্দেশিত স্বুদ্ধি, উদীরতা এবং মঙ্গলজনক পথে আমরা বিদ্যমান থাঁকিব। 
পিতৃমেধ-যজ্ঞেও বর্তমানকালে প্রচলিত শ্রাদ্ধের স্যার দক্ষিণদিকে ভূমিতে কুশ 
স্বাপন পুবর্বক তাহার উপর পিগাদি দান করা হইত এবং পিতৃগণ স্থম্্রদেহে আসিয়া 
এঁ সকল কুশের উপর বসিয় পিগ প্রভৃতির শুক্াংশ গ্রহণ করিতেন-_এইরূপ বিশ্বাস 
বৈদিক-যুগের হিন্দুদের অন্তরেও বিদ্যমান ছিল। থণ্যেদের নিয়লিখিত মন্্রগুলি 
₹ইতে পাঠক-পাঠিকাগণ ইহা? উপলব্ধি করিতে পাঁরিবেন। 
“আচ্যা জানু দক্ষিণতো! নিষগ্যেমং যজ্ঞমভিগৃহীত বিশ্বে । 
মা হিংসিষ্ট পিতরঃ কেনচিন্নো যদ্ব আগঃ পুরুমতা করাম্‌ ॥৮ ১০১৫৬ 
বঙ্গার্থ £_হে পিতৃগণ ! তোমরা দক্ষিণদিকে ভূমিনিহিত-জাচু হইয়া উপবেশন 
পুক্বক এই যজ্ঞকে প্রশংসা কর। আমর] মন্স্ত, সুতরাং কোনরূপ অপরাধ করা 
আমাদের পক্ষে সম্ভব; কিন্তু এই নিমিত্ত তোমরা আমাদের কোনরকম অনিষ্ট 
করিও না। 
“অগ্রিষাত্তাঃ পিতর এহ গচ্ছত, সদঃ সদঃ সদত স্প্রণীতয়ঃ। 
অত্তা হবীতষি প্রযতাঁনি বহিহ্যথা রয়িং সব্ব বীরং দধাতন ॥৮ ১০।১৫।১১ 
বঙ্গার্থ ₹_হে অগ্নিষাত্ত পিতৃগণ ! তোমর] উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়াছ। এই স্থানে 
আগমনপৃব্বক পৃথক্‌ পৃথক আসনে প্রত্যেকে উপবেশন কর। এখানে কুশের উপর 
হোমের দ্রব্যসমূহ প্রসারিত আছে ; এই গুলি গ্রহণ করিয়া ধন ও পুত্রপৌত্রাদি দান কর। 
“উপসহৃতাঃ পিতরঃ সৌম্যাসো বহিষেষু নিধিষু প্রিয়েষু। 
ত আগমন্ত ত ইহ শ্রবস্বধিক্রবন্ত তেহবন্তবম্মান্‌ |” ১০১৫৫ 





৫৮ পরলোক তত্ব 


বঙ্গার্থ :-কুশের উপর এই সমস্ত মনোহর দ্রব্য সংস্থাপন করা হইয়াছে । পিতৃগণ 
মোমরস গ্রহণের জন্য এবং এ সকল দ্রব্য ভোগ করিবার জন্য আহত হইয়াছেন। 
তাহার! আগমন করুন, আমাদের মন্ত্রপাঠ শ্রবণ করুন, আনন্দ প্রকাশ করুন এবং 
আমাদিগকে রক্ষা করুন । 

খ্ধেদের বিভিন্ন মন্ত্রে পিতৃগণ, পিতৃলোক, পিতৃঘাণ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। 
দশম মণ্ডলের ছুইটি সম্পূর্ণ হুক্তই পিতলোক সব্বন্ধে রচিত। চতুর্দশ সৃক্তের দেবতা 
পিতৃলোক ও যম এবং ইহার খষি যম। পঞ্চদরশ-সুক্তের দেবতা পিতিলোক এবং খষি 
শঙ্খ । উল্লিখিত ছুইটি স্ক্তের বিভিন্ন মন্ত্রে ব্য, বহিষদ্‌, সোম্য, অগ্রিষাত্ত প্রভৃতি 
বিভিন্ন শ্রেণীর পিতগণেরও উল্লেখ দেখা! যায় । ১০।২।৭ মন্ত্রে অগ্নিদেবের স্ততিপ্রসঙ্গে 
বলা হইয়াছে--“পিতৃলোকে যাইবার পথ কোন্টি তাহা তুমি জান; অতএব তুমি 
এবূপ ওজ্জল্য ধারণ কর, যাহাতে এ পথ আঁলোঁকময় হইয়া উঠে ।৮ ১০।১৪।৩ মন্ত্রে 
বলা হইয়াছে-_“মাঁতলির প্রভু ইন্দ্র “কব্য' নামক পিতৃলোকদের সাহায্যে বুদ্ধি প্রাপ্ত 
হন।” ১০।১৪।৪ মন্ত্রে যমকে সম্বোধন করিয়া বল। হইয়াছে--“হে যম! এই আরদ্ধ 
যজ্ঞে আসিয়া! উপবেশন কর। তুমি এই যজ্ঞ সম্বন্ধে অবহিত। তোমার সঙ্গে 
অঙ্গিরানামক পিতৃলোকদিগকে লইয়া! আস 1৮ ১০।১৪।১০ মন্ত্রে বল! হইয়াছে-_ 
“যে সকল স্থবিজ্ঞ পিতৃলোক যমের সহিত সর্ধবদ1 আমোদ-আহলাদে কালক্ষেপ করেন, 
তুমি উত্তরপথ দিয়! তাহাদের নিকট গমন কর।” এইভাবে চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ 
স্থক্তের প্রীয় প্রত্যেকটি মঙ্ত্রেইে পিতৃমেধ-যজ্ঞ ও নানাশ্রেণীর পিতৃগণের উল্লেখ 
বহিয়াছে। 

যজুর্ধেদের ঠত্তিরীয়-সংহিতায় শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে বহু কথা বল হইয়াছে । বুষোৎসর্গ- 
শ্রাদ্ধে যে বিখ্যাত কুদ্রাঁধ্যায় পাঠ করা হয়, ইহা তৈত্তিরীয়-সংহিতারই অন্তর্গত। 
এই কদ্রাধ্যায়ের ভিতর দিয়! বর্ণাশ্রমশ্ধন্মীবলম্বীদ্দের যে লোকাতীত বিনয় ও বিশ্বপ্রেম 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রবন্ধীস্তরে আলোচন। করিবার ইচ্ছা! রহিল। সামবেদের 
বহু মন্ত্র শ্রাদ্ধকালে পাঠ করা হইত বলিয়াই সম্ভবতঃ ধর্শশান্ত্রকার মগ ইহাকে 
পিতৃদৈবত৯ বেদ বলিয়াছেন। 

কাত্যায়ন-শ্রোতশ্থত্রের একবিংশ অধ্যায়ে পিতৃমেধ-যজ্ঞের বিধান দৃষ্ট হয়। 
উক্ত অধ্যায়ে পুরুষমেধ, সর্বমেধ এবং পিতৃমেধ এই তিনটি যজ্জেরই বিধান 
আছে (পুকষমেধঃ সর্বমেধঃ পিতৃমেধশ্চ )। উল্লিখিত স্থানে ঘে ভাবে পিতৃমেধ-যজ্জের 


১। সামবেদঃ শ্তঃ পিত্রাঃ।--মনুসংহিতা। 81১২৪ 


শ্রাদ্ধতত্বের আঁদিকথা ৫৯ 


বিধান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা দেখিয়! স্বভাব্তঃই মনে হয়--মৃততিথিতে মাঁপিক, 
সাম্বৎ্সরিক প্রভৃতি শ্রাদ্ধ তখনকার দিনেও প্রচলিত ছিল। শ্রোতস্থত্রকার 
বলিয়াছেন-_ম্ৃত ব্যক্তির মৃত্যু-বৎসর যদি জান না থাকে, তাহা হইলেও পিতৃমেধ 
যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেই হইবে। ইহা হইতে বুঝা যাঁয়, মৃত্যু-বৎ্সর জান থাকিলে 
পিতৃমেধ যজ্ঞ না! করিয়া অন্য কোন প্রকার শ্রাদ্ধই করা হইত। 
পিতৃমেধ যজ্ঞ কখন কিভাবে করিতে হইবে, তাহাও শ্রোতস্থৃত্রকাঁর উল্লিখিত 

অধ্যায়েই পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন । তাঁহার নির্দেশ এই যে, যদি মৃত্যুর পর 
দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া থাকে, তবে কোন অযুগ্ম বর্ষে, আকাশে একটিমাত্র নক্ষত্র 
দেখিয়া পিতৃমেধ যজ্ঞ আরস্ত করিতে হইবে । অথবা অমীবস্তা তিথিতে কিংবা গ্রীন্ম বা 
শরৎকাঁলের যে কোন দিনে একটিমাত্র নক্ষত্র দেখিয়া এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর! 
চলিবে । এতদ্যতীত মাঁঘ মাসেও এই যজ্ঞ করা চলে । পাঠকগণের অবগতির জন্য 
কাত্যায়ন-শৌতক্ত্রের (২১ শ অধ্যায়) উল্লিখিত স্ুত্রগ্তলি উদ্ধত করিতেছি যথা-- 

“পিতৃমেধঃ সংবৎসরাস্থৃতৌ ॥ ১| 

অধুগেষু বা ॥ ২ ॥ 

একনক্ষত্রে ॥ ৩॥ 

অমাবস্থযায়াম্‌ ॥ ৪ ॥ 

নিদাঘ-শরন্মীঘেষু ॥ ৫৮ 
বৈদিকযুগে সম্ভবতঃ ইহাকে “শ্রাঞ্ বলা হইত না; যজ্ঞই বলা হইত। শ্রাদ্ধ নামটির 
উল্লেখ এবং শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিধানাবলী স্থতি, পুরাণ ও ইতিহাস (রামায়ণ, 
মহাভারত প্রভৃতি )২ শ্রেণীর-গ্রন্থগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে। 

মন্ হইতে আরস্ত করিয়] প্রায় প্রত্যেক স্থৃতিকারই শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর কথা 

বলিয়াছেন। মন্থ বলেন র্বেবকাধ্যের চেয়েও পিতৃকার্যের গুরুত্ব অধিক। 
তাৎপর্ধ্য এই যে, দেবকাধ্য না করিলে প্রত্যবাঁয় হয় না, কিন্ত পিতৃকার্ধ্য না করিলে 
প্রত্যবায় ঘটে । এই প্রসঙ্ষে মন্থ যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, পিতৃকার্ধ্ে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে 
বাধ্য হইয়াই কিছুট! দেবকার্ধ্যও করিতে হয়; কিন্তু দেবকার্য্যে প্রবৃত্ত বাক্তির পক্ষে 
পিতৃকার্ধ্য অবশ্ত-করণীয় নহে । এই সন্বপ্ধে মন্ুসংহিতার লোক যথ1-- 

“দেবকার্ধ্যাদ্‌ দ্বিজাতীনাং পিতৃকাধ্যং বিশিস্তে | 

দৈবং হি পিতৃকাধধ্যন্ত পূর্বমীপ্যায়নং শ্রুতম্‌ ॥৮৩/২*৩ 


২১। ইতিহাসঃ ভারতঞ্চ বাল্সীকিকাব্যমেব চ। - ব্রঙ্গবৈবর্তপূরাণ ; শ্রীকৃকজন্সথণ্ড ১৩৩২৩ 


ডি? পরলোক তত্ব 


যদিও মন্থু এখানে একটিমাত্র যুক্তি দেখাইয়! ক্ষান্ত হইয়াছেন, তথাপি ব্যাখ্যাকার 
হিসাবে আমরা আরও বনু যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারি । এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা 
পৃথক্‌ প্রবন্ধে করিব। 
অব্রিসংহিতীয় ( শ্লোক_-৩৫১) বলা হইয়াছে_-পিতার মৃত্যুর পর যে ব্যক্তি 
শ্রাদ্ধ করে না, সে প্রায়শ্চত্তার্হ । যাজ্ঞবন্কা প্রভৃতি স্বতিকারগণও দৃঢ়তার সহিত 
বলিয়াছেন যে, পিতা বা অন্য আত্মীয়ের মৃত্যুর পর প্রথমে প্রতি মাসে এবং প্রতি 
ব্সরে একবার করিনা শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। তাহা ছাঁড়া মুতার একাদশ দিবসে 
(ব্রাহ্মণের জন্য ) আছ্যশ্রাদ্ধটি অবশ্য করা চাই। 
“মৃতাহনি তু কর্তবাং প্রতিমাসন্ধ বৎ্সরম্‌। 
প্রতি সংবৎসরঞ্ৈবমা দ্যমেকাঁদশেহহনি ॥৮ 
_যীজ্ঞবন্থ্যসংহিতা ১২৫৬ 


অন্যান্য স্থৃতিতে এবং বিভিন্ন পুবাণেও অন্তরূপ বিধান দৃষ্ট হয়। তাহা ছাড়া এ 
সকল গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেকটিতেই অমাবস্যা, উত্তরায়ণ, বিষুবসংক্রান্তি প্রভৃতি বিভিন্ন 
পর্ধবদিনে এবং বিশেষ বিশেষ নক্ষত্রেও পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবার জন্য নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে । অতিথিসমাগম চিরদিন ভারতীয় আর্ধাগণের কাছে পরম আদরের 
বিষয় ছিল। বাড়ীতে অতিথি আমিলে যে কোন দিন এই উপলক্ষে পিতৃলোকের 
শ্রাদ্ধ করিয়া বিশেষ বিশেষ উপচারে অতিথির মেবা করিবার জন্য ধম্মশান্ত্রে সর্বত্র 
বিধান দেওয়। হইয়াছে । তখনকার দিনে “রেশন? প্রথ! ছিল ন1, এবং প্রত্যেক 
গৃহগ্থের বাড়ীতেই প্রয়ৌজনাতিরিক্ত খাছ্যসামগ্রী থাকিত; স্ৃতরাং অতিথিসেবা প্রভৃতি 
পুণ্যকাধ্া সাধনে তাহাদেব দুশ্চন্ত।গ্রস্ত হইবার কোন কারণ ছিল না। 


বাল্মীকির বামাক্সণ হইতে জান! যায়--দশরথের মৃত্যুর পর বরাজধাঁনীতে ভরত 
কতৃক যথাশান্ত্র তাহার শ্রাদ্ধা্দি কাঁধ্য সম্পন্ন হয় এবং ইহার পরেও জ্যোষ্টপুত্র রামকে 
দিয়া পুনরাঁয় শ্রাদ্ধ করাইবাঁর জন্য রাঁজপরিবারের পরম হিতৈষী বিচক্ষণ মন্ত্রী সুমন্ত 
ভরত ও শক্রপ্বকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন করেন এবং শ্রীরামচন্দ্রকে খুঁজিয়া বাহির 
করিবার পর দশরথের মৃত্যুংবাদ জানাইয়! শ্রাদ্ধ করিবার কথা বলেন। বনবাসী 
উক্ত অমন্দাকিনী-নদীতে আন ও তর্পন করিয়া উক্ত নদীর তীরে দক্ষিণাগ্র 
আছে (পু ইন্দুদীপিণ্যাক ও বদরীদল-মিশ্রিত পিগু দান করঙঃ পিতাবরি শ্রাদ্ধ 
১1 নামবে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পরে বলিব । 


শ্রাঙ্ছতত্বের আদিকথ! ৬১ 


মহাভারতে দেখি__কুকুক্ষেত্র যুদ্ধের পর নিহত বীরগণের আত্মীয়ের! যথাবিধি 
তাহাদের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। অজ্জ্ৰনপুত্র অভিমন্থার শ্রীদ্ধ শুধু তাহার বিধবা পত্বী 
উত্তরাই করেন নাই ; পিত। অঞ্জন, পিতৃবা যুধিষ্টির প্রভৃতি, এমন কি মাতুপ শ্রীরুষ্ঃ 
প্ধযস্ত এই বীর যুবকের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলপেন। এইভাবে সর্বকালে ভারতীয় আর্দাগণ 
বৈদিক ব্ধানে মৃত ব্ন্তির শ্রাদ্ধ করিয়া আপিত্তেছেন, স্বতবাং সম্প্রতিও যে ইঠর 
প্রয়োজন আছে, ইহ] বলা বাহুশা মাত | 


নবম পরিচ্ছেদ 
শ্রাদ্ধের উৎপত্তি-কথা 


মানুষের স্বাভাবিক ধর্মই এই যে, তাহার মধ্যে সর্ধদাই একটা জিজ্ঞাস! 
(জানিবার ইচ্ছ1 ) রহিয়াছে । ৪1৫ বৎসরের শিশু প্রায়ই মাতাঁপিতাকে নানারূপ 
প্রশ্নবাণে জঙ্ঞরিত করিয়া থাকে । এইটা কি? এটাকি? এটা কেন করা হয়? 
এ কাজ কেন করিব?--ইত্যাঁদি নানা প্রশ্ন সর্বদাই শিশুদের মুখে শোনা যায়। 
শুধু শিশুকালেই নহে ; সার! জীবন, এমন কি মৃত্যুর পূর্ব মূহূর্ত পর্ধ্স্ত এইরূপ জিজ্ঞাসা 
মানুষের মধ্যে বিদ্মান থাকে । এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতেই খধিরা নৃতন নূতন সত্য 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, শিল্পী প্রভৃতির নূতন নূতন 
আবিষ্কারের পশ্চাতেও এইরূপ জিজ্ঞাপাই কাধ্য করিয়া আমিতেছে । 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর মহারাজ যুধিষ্ঠির দিংহাঁদনে আরোহণ করিয়া নৃতন নূতন 
তথ্য জানিবার উদ্দেশ্টে রণক্ষেত্রে শরশয্যাশায়ী পিতামহ ভীম্মের কাছে সর্বদাই 
যাইতেন। যখনই যে বিষয়ে যুধিষিরের মনে সংশয় জন্মিয়াছে, তখনই তিনি সেই 
বিষয়ে পিতামহকে প্রশ্ন করিয়াছেন এবং মহাজ্ঞানী পিতামহ শান্তর ও লোঁকাচারের 
ভিত্তিতে তাহার প্রত্যেকটি প্রশ্নের সদুন্তর দিয়াছেন। 

এক সময়ে ঘুধিষ্িরের মনে প্রশ্ন জন্সিল-__লোকে যে মৃত বাক্তির শ্রাদ্ধ করে, ইহার 
উৎপত্তি হইল কখন এবং কে ই বা এই প্রথার সৃষ্টি করিল? যুধিষ্ঠির শুনিয়াছেন-_ 
অতি প্রাচীনকালে যখন ভূগু, অঙ্গিবা প্রভৃতি মুনিগণ যজ্ঞকাধ্যের প্রবর্তন করেন, 
তখন হইতেই পিতৃষজ্ঞ ব] শ্রাদ্ধণ চপিয়া আপিতেছে ; কিন্তু কোন্‌ মুনি প্রথমে 
শ্রাদ্ধের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা! তিনি জানেন না। জিজ্ঞান্ু যুধিষ্টির তাই ভীম্মকে 
প্রশ্ন করিলেন- 

“কেন সঙ্কল্িতং শ্রীদ্ধং কন্মিন কাঁলে কিমাত্মিকম্‌ । 
তৃথ্বর্গিরসকে কালে মুনিনা কতরেণ বা।” 

--অনুশাঁমনপর্ধ €হরিদাসীয় সংস্করণ ) ৭৮|১ 
ঘুধিষ্ঠিরের উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরে ভীম্ম যাহ! বলিয়াছেন, তাহ! দেখিয়া মনে হয়, 
পিতৃষজ্জের আদি প্রবর্তনকারীর নাম তিনিও জানিতেন না, ঘবে শ্রাঙ্ধে দানীয় 
সামগ্রীর সংখ্যাবৃদ্ধি এবং ত্রার্ণভোজনাদি প্রক্রিয়! যে সময় হইতে আরস্ত হইয়াছিল, 
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তাহা ভীম্মের মোটামুটি জানা ছিল। নিজের জান] এঁতিহাসিক তত্্‌টি ভীক্ম তাহার 
নাতির কাছে বলিয়াছেন। তীম্মকথিত শ্রাঙ্ধোৎ্পত্তির ইতিহাস নিম্নে সংক্ষেপে 
প্রকাশ কবিতেছি। 
রক্ষার অংশসস্ভৃত ত্রিকালজ্ঞ ধর্মপ্রবন্তা মহধি অন্রির বংশে দত্তাত্রেয় নামে এক 
মহর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। দৃত্তাত্রেয়ের পুত্রের নাম ছিল নিমি। ইহারও তপন্থিরূপে 
যথেষ্ট খ্যতি ছিল। নিমির ওুরসে শ্রীমান্‌ নামে এক যোগৈশবর্ধ্যসম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ 
করেন। দীর্ঘকাল তপস্যা করিবার পর পিতার জীবদ্দশায় শ্রীমানের পরলোক 
প্রাপ্তি ঘটে । শোকসন্তপ্ত নিমি অশৌচ ধারণপূর্বক যথাকালে তৎকালীন বিধান 
অনুপারে পুত্রের পাঁরলৌকিক ক্রিয়া সম্পাঁদন করেন । কিন্তু ইহার পরও পুত্রশোক 
তাহাকে জর্জরিত করিতে থাঁকে । দ্বিবসে কোন কার্যোই তাহার মন বসিত না এবং 
রাত্রিতেও তাঁহার চোখে ঘুম ছিল না। এইভাবে কিছুকাল কাঁটাইবার পর পুত্র- 
ন্নেহাতুর পিতা! পরলোকগত পুত্রের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে তাহার আদ্ধ করিবেন বলিয়! 
ঈর করিলেন । 
পূর্বে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্টে যে সকল পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করা হইত, 
তাহার নাম ছিল পিতৃযজ্ঞ বা পিতৃমেধ । "শ্রাদ্ধ শব্দটি সম্ভবতঃ নিমির সময় হইতেই 
বহৃত হইতে থাকে । নিমি যে শ্রাদ্ধ করিলেন, তাহার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি 
য়েকজন খাদ্ধণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাঁওয়াইলেন এবং পুত্রের পিণ্ডের সহিত নানারূপ 
পচারও প্রদান করিলেন । জীবদ্দশ।য় তাহার পুত্রটি যে সকল জিনিস খাইতে ও 
যব্হার করিতে ভালবাসিত, তাহার সব কষটিই নিমি শ্রাদ্ধকালে নিবেদন 
করিয়াছিলেন । 
স্মেহের আঁতিশয্যে তো! নিমি উল্লিখিত প্রকারে পরলোঁকগত পুত্রের শ্রাদ্ধ 
করিলেন; কিন্তু ইহার পরই তাহার মনে সংশয় জন্মিল- কোন শাস্তরজ্ছ খধিকে জিজ্ঞাস! 
না করিয়াই তিনি ষে কারধ্যটি করিলেন, ইহাদ্বারা ধশ্মহানি ঘটে নাই তো? পরম 
ধান্মিক নিমি শান্ববিরোধী বা ধন্মবিরোধী কাধ্য করিবার কথা তো ভাঁবিতেই পারেন 
হায়, হায়, তবে কি ভাল ক হ.তে গিয়া! তিনি মন্দ করিয়া বসিয়াছেন ? পূর্বের 
ল পুত্রশোকের অশান্তি, আর এখন ধন্মহানির আশঙ্কায় অস্থির হইয়া উঠিল নিমির 
টন্ত। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনি বংশের আদি পুরুষ মহাত্মা অত্রিকে স্মরণ 
বিলেন। ূ 
নিজ বংশধরের আকুল আহ্বানে পিতৃলোকে মহধি অন্রির আসন নড়িয়া 
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উঠিল। তৎক্ষণাৎ নিমিকে সাত্বনা দান কবিবার উদ্দেশ্তে তিনি (সুক্স্মদেহে " 
ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। নিমিব সন্মুথে উপস্থিত হইযা অন্রি বলিলেন_-“বং্ন 
তোমাৰ ভযের কোন কাঁবণ পাই । তুমি যাহা কবিষাছ, এইভাবে শ্রাদ্ধ করিবা 
বিধান ম্মপণ[তীতকালে স্বযং বিধাতা এচনা করিখাঁছেন (মা তে ভূদ্‌ তীঃ পূর্ববদৃষ্ট 
ধশ্মোহিযং ব্রঙ্গণ| স্বঘম)| অতঃপধ শ্াঞ্ধের যাঁধতীয বিপান নিমির কাছে বপিষ 
মহষি অত্রি অন্তহিত হইলেন । মহাভারতে অন্শসনপর্বে এই সকল বিধান 
লিপিবদ্ধ আছে । বৃণতঃ "অনি হিতা" নামক অতি প্রাচীন ধম্মগ্রস্থে শ্রাদ্ধেব যে 
সকল বিধান পহিযাছে, এখ|নে ও ঠিন সেহ্নধপ বিধান দেখা যাখ। হইবেই বান 
কেন? “অত্রিসংহিতা" বচধি ৩ স্বব, অত্রিই “তা শিমিকে কথা প্রলি বলিখাছেন। 
উল্লিখিত ঘটন।টি বিবৃত কবি? ভীক্ম উপসংহাবে বলিশেন-নিমি যেভাবে শ্রাঘ 
কবিযাঁঞছিলেন, সেই সমম ইইন্েে অন্যান্য খধিবাও তাহাবই অহকখণে শ্রাদ্ধকযা 
সম্পাদন কবিযা মাধিতেছেন। 
“৩থা শিমৌ প্রবৃত্ত তু সর্ববএব মহধযঃ | 
পিতৃষন্ছন্থ গৃর্ববাপ্ত বিধিদৃষ্টেন কম্মণ] ॥+ 
-_অন্তশাসনপর্ব ( হঞ্িদ।শীষ ) ৭৮1৪৬ 
উপ্লিখিত প্রক।ব শ্রাদ্ধদ্বাধা শুধু প্রেত।ম্মদের তৃণ্তিই হয শা, তাহাদের জীধদ্দশাঘ 
কৃত যাবতীয পাঁপকাধোব ফলও ইহা দ্বাঝা বিনষ্ট হইযাঁ থাকে । এই সন্বন্ধে মহাঁভাঁবং 
স্পষ্ট ভাবাই ধলিযাছেন-_ 
“প্রেতাস্ত পিগুমন্বম্ধ নুচ্যন্তে তেন কম্মণ11” 
_ অন্তশাসনপর্ক (এ )৭৮৬] 


যু।ব। 
পিতৃষজে, 
সামগ্রীর » 


দশম পরিচ্ছেদ 
পিতৃগণ 


হিন্দুমাত্রেই তর্পণকালে সপ্ত পিতৃগণের উদ্দেশ্যে জলাঞুলি দিয়া থাকেন। মাতা, 
পিতা প্রভৃতির তর্পণের পূর্বে, এমন কি যমতর্পণেরও পূর্বের উল্লিখিত পিতৃগণের 
উদ্দেশ্তে তর্পণ করিতে হয়। ইহার! দিব্যপিতৃগণ নামে বিখ্যাত। উহাদের তর্পণের 
পূর্বেবে করিতে হয় ঝষিতর্পণ ৷ খধিতর্পণে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা:, পুলস্তা, পুলহ, ক্রতু, 
প্রচেতাঃ, বশিষ্টঠ, ভূণ্ড ও নারদ এই ১০ জন খধির উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দিতে হয় । সংখায় 
যদ্দিও ইহারা! ১* জন, তথাপি ইহীর! “সপ্তন্ধিণ নামে পরিচিত । এই কারণেই ব্যাকরণ- 
শাস্ত্রে “সপ্তধি* পদটিকে নিত্যসমাঁস-রূপে গণনা করা হয়। যে সাপে কামড়াইলে 
মানুষ বাঁচে না, তাহার নাম কৃষ্ণসর্প ( রুষ্ণর্পঃ স বিজ্ঞেয়ো যেন দষ্টো ন জীবতি )। 
বাংলায় আমরা ইহাকে বলি “কাঁলসাপ”। এই কৃষ্ঞসর্প বা কালসাপের রং কিন্ত 
সকল সময়ে কাল নহে । কখনও সাদ1, কখনও বা বিচিত্র বর্ণের কালসাপও দেখা 
যাঁয়। চন্দ্রবোড়ার বং বিচিত্র এবং সাদ! গোখরার রং দুধের মত সাদা; কিন্ত 
ইহারাঁও কৃষ্ণসর্প-পদবাঁচা, কারণ ইহারা কামড়াইলেও মান্ষ বাঁচে না। এইভাবে, 
উল্লিখিত ১০ জন খধিও “সপ্বত্ধি” ন।মে পরিচিত । 
খধিতর্পণের পরে কেন দিব্যপিতৃ-্তর্পণ করা হয়, তাহার কারণ অনুসন্ধান 

কৰিলে স্বভাবতঃই মন্ুসংহিতাঁর একটা শ্লোক স্বতিপথে উর্দিত হয়। উক্ত ক্পোকে 
বলা হইয়াছে-_হিরণ্যগর্ভসম্ভৃত মুর মরীচি প্রত্তৃতি যে সকল পুত্র ছিলেন, তাহাদের 
পুত্রগণই “পিতৃগণ” নামে পরিচিত। 

“মনোহিরণ্যগর্ভন্ত যে মরীচ্যাদয়ঃ স্থতাঃ, 

তেষামৃষী ণাং সর্বেষাং পুত্রাঃ পিতৃগণাঃ স্বৃতাঃ ॥৮ 

-মন্গসংহিতা ৩১৯৪ 

মূলে আছে “মরীচ্যাদয়ঃ' ( মবীচি প্রস্ততি )। এই “আদি” শব্দদ্বারা যে অত্রি প্রভৃতি 
অবশিষ্ট নয় জনের কথাই বলা হইয়াছে, তাহাও মন্রলংহিতার অন্ত একটি ক্লক হইতে 
জান] যায়। উক্ত শ্লোক যথা £-- 

“্মরী চিমত্র্যঙ্ষিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্‌। 

প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভূগুং নারদমেব চ |” 

-মন্গমংহিত ১/৩৫ 
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অতএব দ্বেখা যাইতেছে যে মরীচি প্রভৃতি খধিরা পিতৃগণের আদিপুরুষ। এই 
কারণেই পিতৃগণের তর্পণ করিবার পূর্বের তাহাদের তর্পণ করার বিধান দেওয়া 
হইয়াছে। 
বিভিন্ন পুরাণ হইতে আমরা জাঁনিতে পারি--উল্লিখিত মরীচি প্রভৃতি ১* জন 
খধি হইতেই বিশ্বত্রক্ষাণ্ডের যাবতীয় মনুষ্যাদি উন্নত শ্রেণীর প্রাণী হ্ষ্ট হইয়াছে। 
মবীচির পুত্র কশ্ঠুপ এবং কশ্ঠপ হইতে দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে । পুবাঁণে আছে-_ 
"মরীচেঃ কশ্তপঃ পুত্রঃ কশ্যপাত্ত, ইমাঃ প্রজাঃ | 
প্রচক্রিবে মহাভাগা দক্ষকন্যা শ্চতুর্দশ ॥” 
অর্থাৎ মরীচিপুত্র কশ্তপ দক্ষের ১৪টি কন্াকে বিবাহ করিয়া ভীহাদদের গর্ভে বিভিন্ন 
শ্রেণীর দেবতা প্রভৃতি শ্রাণী স্থষ্টি করিযাছিলেন। মন্গ বলেন-_মহর্ষি অন্রি হইতে 
বহিষদ্‌ নামক পিতৃগণের উৎপত্তি হয়। এই পিতৃগণ হইতেই দৈত্য: দানব, ঘক্ষ, 
গন্ধবর্ব, সর্প, রাক্ষস, কিন্নর প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। 
“দৈত্যদানবযক্ষাণাং গন্ধব্বোরগরক্ষপীম্‌। 
স্পর্ণকিন্নরাণাঞ্চ স্থৃতা বহিষদো হত্রিজাঃ |” 
--মনুসংহিতা ৩] ১৯৬ 
উল্লিখিত প্রকার বিভিন্ন বর্ণনা দেখিয়া বুঝা যায়__তর্পণকালে ফে ৭টি পিতৃগণের 
উদ্দেশ্টে অঞ্জলি দাঁন করা হয়, ইহাবা শুধু মানুষেরই পুর্বপুকুষ নহেন; উহাদের 
মধ্যে অনেকে দেবতা, অস্থ্রঃ গম্ধর্ব, নাগ, রাক্ষস, পিশাচ, কিন্গর প্রস্তুতিও পূর্ব 
পুকুষ। এই কারণেই শান্ত্রে বলা হইয়াছে_ শ্রাদ্ধ-তর্পণার্দি কাধ্য কেবলণাত্র 
মান্ষেরই কর্তব্য নহে , দেবতা, অস্থ্র, সর্প, রাক্ষন, পিশাচ, কিন্ুর প্রভৃতি সকলেরই 
ইহা কর্তব্য । এই কারণেই যুধিষ্টিরের প্রশ্নের উত্তরে মহামতি ভীম্ম বলিয়াছেন-__ 
“দেবাহৃবমনুষ্য।ণাঁং গন্ধর্বোরগরক্ষসামূ্‌। 
পিশাচ-কিন্নবাঁণাঞ্চ পৃজ্যা বৈ পিতরঃ সদা ॥” 
-_অন্ুশীসনপর্ধর (হরিদাসীয় ) ৭৬ | ৪ 
মনন বলেন-_খধিগণ হইতে পিতৃগণের উদ্ভব হইয়াছে; আর পিতৃগণ দেবতা, 
মনতস্ত প্রভ়তিকে স্থটি করিয়াছেন। এই জগতে স্থাবর জঙ্গম, যাহা কিছু আছে, 
তাহাদের সকলেরই উৎপত্তি হইয়াছে দেবণণ হইতে । মন্থর ভাষায়-- 
“খধিভ্যঃ পিতরে! জাঁতাঃ পিতৃত্যে। দেবমানবাঃ | 
দেবেভ্যত্ত জগৎ সব্বং চরং স্থাথনুপূর্ববশঃ ॥” ৩ | ২০১ 
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অতএব পরিষ্কার ধুঝ! যাইতেছে--মরীচি প্রভৃতি খষিগণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়! 
অদ্যাবধি যে সকল মনুষ্তাদি প্রাণীর মৃত্য ঘটিয়াছে, ইহারা সকলেই পিতৃগণের 
অস্তভূক্তি এবং হিন্দুরা শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিবার সময় ইহাদের সকলের তৃষ্ির জন্যই 
প্রার্থনা! করিয়া থাকেন । 
ঘে কোন দেশে, যে কোন দ্বীপে, যে কোন পব্বতে, এমন কি যে কোন গ্রহে যে 

মকল মনুষ্যাদি প্রাণীর মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহারা বিশ্বাসীই হউন আর অবিশ্বাসীই হউন, 
যে কোন ধশ্মমত মাঁনিয়! চলুন অথবা ন1 চলুন, তাহাদের দেহ দাহ করা হউক, গোর 
দেওয়া হউক, বাঁ জলে, নালায় বা পর্বতাঁদির উপরে নিক্ষিপ্ঠই হউক-হিন্দু- 
সম্তানেরা জাতি, ধর্ম, সম্প্রদীয় নির্ধিবশেষে ইহাদের সকলের উদ্দেশ্টেই জল ও পিগু 
দান করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে লক্ষমণতর্পণ এবং বামতর্পণের মন্ত্র ছুইটিও বিশেষ 
ভাবে প্রণিধানযোগ্য । লম্ষ্মণতর্পণে বল৷ হইয়াছে 

“আব্রদ্ধ স্তম্বপধ্যস্তং জগৎ তৃপ্যতু” 
অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে আস্ত কবিয়! তৃণাদি উদ্ভিদ্‌ পর্য্স্ত সকলের তৃপ্তি হউক । রাম-. 
তপণে বল! হইয়াছে 

“আব্রদ্ষভুবনাল্প ক] দেবধি-পিতৃ-মানবাঃ | 

তৃপ্যন্ত পিতরঃ সব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ ॥ 

অতীত-্কুলকোটানাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্‌। 

ময়! দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্ত ভুবনত্রয়ম্‌ ॥” 


। ব্রদ্ষলোক হইতে আরম্ভ করিয়৷ সমুদ্দয় ভুবনে যে সকল দেবতা, পিতৃগণ বা মানব 
আছেন বা! দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাহার] সকলেই পিতৃপদবাচ্য । এই সকল পিতৃ- 
গণের তৃপ্তি হউক। শুধু পিতৃগণেরই নহে, মাতৃগণের এবং মাতামহকুলগুলিতে 
বর্তমান সকল জীবেরই তৃপ্তি হউক । সঞ্ছ্বীপ-নিবাপিগণের কোটী কোটা বংশের যে 
সকল প্রাণী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন এবং ব্রিভুবনে যত বিদেহী আছেন, আমার 
প্রদণ্ত এই জলঘ্বার! তাহাদের সকলের তৃপ্তি হউক । |] 


যে সকল অব্বণচীন লোক নিজেদের সব্ব্জ মনে করিয়া বর্ণ।শ্রমশ্ধর্খের নিন্দায় 
খর এবং. যে সকল দুষ্টবুদ্ধি লোক সনাতন পত্য ধর্মের বিলোপ সাধনের জন্য উঠিয়া 
পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহার! চাহিয়! দেখুন--বর্ণাশ্রমধর্ম কত উদ্দার। এত উদ্দারতা 
অন্য কোন ধন্দে কেহ দেখাইতে পারিবেন কি? 
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উপরে যে সাতটি পিতৃগণের কথ! বল! হইল, তাহাদের মধ্যে অগ্নিঘাত্ত, বহিষিদ, 
সৌম্য এবং সোমপ নাঁমক পিতৃগণ ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষ, হবিভূক নামক পিতৃগণ 
ক্ষত্রিয়দের পূর্বপুরুষ, আজ্যপা নামক পিতৃগণ বৈশ্দের পূর্বপুরুষ এবং স্থকালীন নামক 
পিতৃগণ শৃত্রজাতির পূর্বপুরুষ | এই সম্বন্ধে মন্তবচন যথা-_ 
“অগ্রিদপ্ধীনগ্রিদগ্ধান কাব্যান্‌ বহিষদস্তথা । 
অগিথাত্তাংশ্চ সৌম্যাংশ্চ বিপ্রাণামেব নির্দিশেৎ ॥৮ ৩] ১৯৯ 
“মোমপ। নাম বিপ্র।ণাং ক্ষত্রিয়াণাং হবিভূজ: | 
বৈশ্তানামাজ্যপা নাম শূত্রাণান্থ স্বকালিনঃ|৮ ৩ | ১৯৭ 
স্বতাঁবত:হ প্রশ্ন উঠিতে পারে- উল্লিখিত পিতৃগণের যে সকল নামেব উল্লেখ শান্ত 
গ্রস্থসমূহে বহিয়াছে, এ সকল নামের কি কোন সার্থকতা আছে? এই সংশষের 
উত্তরও শান্গ্রস্থেই পাওয়] যাঘ। মন বলিযাছেন- অগ্নিঘাত্ত নামক পিতৃগণ হোম 
দ্বাবা তৃষ্চিলাভ করেন , সৌঁমপা নামক পিতৃগণ স্বতিপাঠ শ্রবণে গ্রীত হন, পিগু 
দ্ানেৰ ফলে প্রীত হন বহিষিদ্‌ নামক পিতৃগণ, এবং অবশ সকল শ্রেণীর পিতৃগণই 
দ্বিজীতি-ভোৌজনেব ফলে প্রীতি লাঁভ কবিষা থাকেন। মন্তুর ভাষায়-- 
“অগ্রিদ্ষাত্তা হুতৈত্তপ্তাঃ সোমপাঃ স্বতিভিস্তথ]। 
পিপ্ৈরবহিষদঃ প্রীতাঃ প্রেতাপ্ত দ্বিজভোজনে |” 
গরুভপুবাণের অন্তর্গত যে “কচিন্তোত্র'ট শ্রাদ্ধকালে পাঠ করা হয়, তাহাতে 
দেখি--চাবিদিক্‌ বক্ষ। কবিবাঁর জন্য চরিটি পৃথক্‌ শ্রেণীব পিতৃগণের নিকট প্রার্থনা 
কর] হইযাছে। রুচিজ্ঞোত্রের তাষাঁয_- 
“অগ্নিষাত্তাঃ পিতৃগণীঃ প্রাচীং রক্ষন্ত মে দিশম্‌ | 
তথা বহ্ষিদঃ পাস্ত যাম্যাং মে পিতরঃ সদা 
প্রতীচীমাজ্যপাস্তদ্বছুদীচীমশি সোমপাঃ ॥৮ 
ইহ! দেখিয়া মনে হয়, ঘে সকল পিতৃগণ দেবত্বলাভ করিয়াছেন, তাহারাই 
অগ্নিষান্ত' নামে পরিচিত হইয়া থাকেন ) ভ্াহার! যজ্ঞাগ্িতে প্রদত্ত আনুতিছারা 
নে রনির এবং দেবতাদের মতই পুব্ব দিক আশ্রয় করিষা থাকেন । যে সকল 
লোকে বা পিতৃলোকে অগ্াপি গুবেশ করিতে পারেন নাই, তাহাদের 
হ পশ্চিম দিক্‌ এবং অন্তেরা উত্তর দিক আশ্রয় করিয়া বিরাঁজ করেন। 
বর পিভুগণ যথাক্রমে আজ্যপা এবং দোমপা নামে প্রসিদ্ধি লাভ 
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করিয়াছেন। শ্রাদ্ধকালে ইহাদের প্রত্যেকেরই তৃপ্তি কামন! করা হয়। প্রমাপ- 
স্বরূপ কচিস্তোত্রের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মন্ত্রটিবু উল্লেখ করা যাইতে পারে ; যথা -. 

“অগ্রিদ্বাত্ত। বহিষদ আজ্যপাঃ সোমপাস্তথা | 

্রজ্ত তৃপ্তিং শ্রাদ্ধেহশ্মিন্‌ পিতরস্তগিতা ময় ॥” 
কি তর্পণকালে, কি শ্রান্ধে, সব্বত্রই উল্লিখিত সপ্ত পিতৃগণের প্রীতি কামনা করা৷ 
হুইয়। থাকে । 

উল্লিখিত ৭টি পিতৃগণ ছাঁড়া আরও নানাভাবে নানা সংখ্যায় পিতৃগণের উল্লেখ 

দেখা যায়। কুচিস্তোত্রে উল্লিখিত সপ্ত পিতগণ বাতীত আরও ৩১টি পিতৃগণের 
উল্লেখ করিয়া বল! হইয়াছে যে, এই বিপুলসংখাক পিতৃগণ সমগ্র বিশ্বত্রদ্ষাণ্ড ব্যাপিয়া 
অবস্থান করিতেছেন । ইহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে ৪টি, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৫টি, 
তৃতীয় শ্রেণীতে ৬টি, চতুর্থ শ্রেণীতে পটি এবং পঞ্চম শ্রেণীতে নটি গণ রহিয়াছে। 
চারিগণে বিভক্ত পিতৃগণের নাম যথা€১) স্থখদ (২) ধনদ (৩) ধর্মদ, এবং 
(৪) ভূতিদদ। অর্থাৎ ইহারা যথাক্রমে সুখ, ধন, ধর্ম এবং যশঃ প্রভৃতি বিভূতি দান 
করেন। পাঁচগণে বিভক্ত পিতৃশ্রেণীর মধো আছেন__-(১) মহান (২) মহাত্মা 
(৩) মহিত (৪) মহিমাবান্‌ এবং (৫) মহাবল নামক পিতৃগণ |, ইহারাও নিজ নিজ 
নামানুযায়ী ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ছয়গণে বিভক্ত পিতৃশ্রেণীতে আছেন-- 
(১) কল্যাণ (২) কল্যদ (৩) কল্যতর (৪) কলাতরাশ্রয় (৫) কল্যতাহেতু, এবং 
(৬) অনঘ নামক পিতৃগণ। সপ্তগণবিশিষ্ট পিতৃশ্রেণীতে আছেন--€১) বর (২) বরেণ্য 
(৩) বরদ (৪) তুট্টিদ (৫) পুষ্টিদ (৬) বিশ্বপাত।, এবং (৭) ধাতা নামক পিতৃগণ। 
নবগণ-বিশিষ্ট পিতৃশ্রেণীটি গঠিত হইয়াছে--(১) বিশ্ব (২) বিশ্বভুক্‌ (৩) আবাধ্য 
(৪) ধর্ম (৫) ধন্য (৬) শুভাসন (৭) ভূতিদ (৮) ভূতিকুৎ্, এবং (৯) ভূতি নামক 
পিতৃগণদ্বারা। উল্লিখিত প্রত্যেকটি পিতৃগণই নিজ নিজ নামাহ্্যায়ী ফল দান 
করিয়া থাকেন। উল্লিখিত পাঁচটি বিভিন্ন শ্রেণীতে পিতৃগণের মোট সংখ্যা ৩১। 
ইহাদের প্রত্যেকের নিকটই মঙ্গল প্রার্থন1 করা হইয়া থাকে । এই প্রসঙ্গে রুচি- 
স্তোত্রের নিম্নলিখিত মন্ত্রটির উল্লেখ কর] যাইতে পারে $ যথা-_ 

“একত্রিংশৎ পিতৃগণ] ধৈর্যাপ্তযখিলং জগৎ। 

তে মেহত্র তপ্াস্ততস্ত দিশন্ক চ সদা হিতম্‌॥” 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পাবে প্রথমে যে সাতটি পিতৃগণের কথা বলা হইয়াছে, 

শেষোক্ত ৩১ পিতৃগণ কি তাহার্দেরই অন্তভুরক্ত, অথব। তাহাদের চেয়ে পৃথক? 
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মহ্ুসংহিতাঁর একটি গ্লোক দেখিয়! মনে হয়- সর্ধপ্রথম ধাহাঁর1 পিতৃত্বলাভ করেন, 
তাহারাই প্রথম সাতটি গণের অস্তভুক্তি, এবং তাহাদের সম্তান-সম্ভতিরাই শেষোক্ত 
৩১টি গণে বিভক্ত। ইহারা সংখ্যায় গণনাতীত এবং সমগ্র বিশ্বত্রহ্ধাণ্ড ব্যাপিয়াই 
অবস্থিত আছেন । মন্ুসংহিতার উল্লিখিত শ্লোৌকটি যথা 

“ঘ এতে তু গণা মুখ্যাঃ পিতুণাৎ পরিকীতিতা!ঃ | 

তেষামপীহ বিজ্ঞেয়ং পুত্রপৌত্রমনস্তকম্‌ ॥” ৩| ২০০ 

শাতাঁতপসংহিতাতে দ্বাদশ পিতৃগণের উল্লেখ রহিয়াছে । পিতা, পিতামহ ও 

প্রপিতামহ এই তিন পুরুষ পিগুভাগী ; অর্থাৎ কেবল পিগুদানের ফলেই ইহাদের 
তৃপ্তি হয়। বৃদ্ধপ্রপিতামহ হইতে উর্ধ তিন পুরুষ শ্রাদ্ধে পিণ্ডের লেপমাত্রদ্বার! 
তৃপ্ধ হন। তদুত্তর তিন পুরুষ নান্দীমুখ এবং তদুত্তর তিন পুরুষ অশ্রুমুখ । উক্ত 
দ্বাদশ পুরুষ তর্পণ এবং শ্রাদ্ধদ্বারা! পরিতোধপ্রাপ্ত হইলে সন্তান প্রদ্দান করেন। 
যদি যথাবিধি ইহাদের শ্রাদ্ধ ও তর্পণ না করা৷ হয়, তাহা হইলে ইহাঁরা উত্তম 
গতিলীভে অসমর্থ হইয় বিদ্বেষবশতঃ নিজ বংশধরদের সন্তান বিনাশ করিয়া! থাকেন । 
এই সম্বন্ধে শাতাতপসংহিতাঁর বচন যথা 

“পিত্রাগ্াঃ পিগুভাজঃ স্থ্যন্ত্রয়ো লেপভুজস্তথা । 

ততো নান্দীমুখাঃ প্রোক্তান্ত্রয়োহপ্যশ্রমুখান্্রয়ঃ ॥ 

ছাদশৈতে পিতৃগণাস্তপিতাঃ সম্ভতিপ্রদাঃ । 

গতিহীনাঃ স্ৃতাদীনাং সম্ভতিং নাস্দস্তি তে |” ৬ | ৫-৬ 

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে ধাহাঁদিগকে “নান্দীমুখ” নামে আখ ত করা হয়, উল্লিখিত শীতাতিপ- 

সংহিতার বচনে বণিত 'নান্দীমুখ” সংজ্ঞক পিতৃগণ শহীদের চেয়ে ভিন্ন। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
শ্রাদ্ধ-মাহাত্ম 


মৃত্যুর পর যে প্রাণীর পুনরায় জন্মগ্রহণ করে» এই বিষয়ে বিভিন্ন ঘটনা আর্থ্য- 
শাস্ত্রের প্রায় প্রত্যেকটি গ্রন্থেই পিপিব্ধ আছে। মহাভারতের পরিশিষ্ট "খিল 
হরিবংশ” নামে খ্যাত। উক্ত গ্রন্থ হইতে এই বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ 
করিতেছি । 

মহর্ষি কৌশিকের সাতটি পুত্র ছিল। তাহারা সকলেই মহর্ধি গার্গোর আশ্রমে 
থাকিয়া অধ্যয়ন করিত। পিতার মৃতুুর পর গৃহে ফিরিবার আঁশ] তাহার এক- 
প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিল; অথচ পড়াশোনার দিকেও তাহাদের মনোযোগ 
একেবারেই ছিল না। এই ছেলেগুলিকে দিয়া অন্য কোন কাজ হইবে না বুঝিয়' 
গুরু তাহাদিগকে গোচারণে নিযুক্ত করেন। সেই যুগে ভারতবর্ষে গোচারণভূমির 
অভাখ ছিল না। গরু লইয়া সাত ভাই বিভিন্ন মাঠে বিচরণ করিতে ল।গিল। 
ক্রমে তাহার। আশ্রম হইতে বহু দুরে এক বিশাল মাঠে উপস্থিত হইল। নিকটে 
কোন খাছসামগ্রী পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। আশে পাশে কোথাও একটা 
ফলের গাঁছও নাই যে ফল ভক্ষণ কিয়া রাখাল ছেলের! ক্ষুঙ্নিবৃত্তি করিবে । আশ্রম 
হইতে যে খা লইয়া তাহারা বহির্গত হইয়াছিল» তাহা সম্পূণ নিঃশেষিত হইয়া 
যাইতেছে দেখিয়াও মূর্খ ছেলেদের মাথায় এই বুদ্িটুকু আসে নাই যে শীপ্রই 
তাহাদিগকে অনাহারে থাকিতে হইবে । 

ক্ষধার জালায় সাত ভাই অস্থির। গাঁভীগুলির বাটেও এমন দুধ নাই যে সাত 
ভাইএর ক্ষুন্নিবৃত্বি কবিতে পারে। অন্য আহার্যও কাছে নাই। এইরূপ অবস্থায় 
ছেঁটি একটি ছেলে প্রস্তাব করিল--একট। গরু মারিয়া উহার মাংসদ্বারা ক্ষুধা 
নিবৃত্তি করিলে কেমন হয়? বড় তিনটি ভাইএর কিছুট। কাগুজ্ঞান ছিল। পবিভ্র 
ভারত-ভূমিতে বিশুদ্ধ ব্রক্ষণ-বংশে জন্মিয়। যে কেহ গোহত্যা ও গোমাংস-তক্ষণের 
কথা চিন্তা করিতে পারে, ইহা তাহার! ভাঁবিতেও পারে নাই; আর কি না 
তাহাদেরই একটি সহোদর এইরূপ জঘন্য প্রস্তাব করিল। বড় তিন ভাই একযোগে 
ছোট ভাইটিকে ধিক্কার দিতে লাগিল; কিন্তু ছোটদের যধ্যে অপর তিনটি ভাই 
কনিষ্ঠের প্রস্তাবে সায় দিয়! জিদ ধরিল যে আপাতত্তঃ প্রাণ বীচাইবার জন্ত পাপকার্ধাও 
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করা আবশ্কক। বাঁচিয়া' থাকিলে পরে প্রায়শ্চিত্তাদিদ্বাবা পাঁপক্ষয় করা যাইতে 
পাঁরিবে। অনাহারে মৃত্যু বরণ করিতে তাহারা রাজী নহে। জোষ্ঠ তিন ভাই 
কিছুটা! শান্্ও জানিত। তাহারা অনেক বুঝাইল; কিন্তু ছোট চাঁবিটি ভাইকে 
নিবৃত্ত করিতে পারিল না। 

পিতার মৃত্যুর পর হইতে জোষ্ঠ ভাইটি সর্বদা শ্রাদ্ধকবিত। সে ভাবিল-_ 
গোবধ যখন হইবেই, এবং গোমাংস-ভক্ষণরূপ মহাপাতক হইতেও যখন কনিষ্ঠ- 
ভাইদ্দিগকে নিবৃত্ত কব যাইবে না, তখন এমন একটি কার্য্য কবা যাক, যাহার ফলে 
পাপের লাঘব হইবে এবং পিতৃনৌকেব কিছুটা অন্রগ্রহ পাঁওযষারও আশা করা 
যাইতে পাঁবিবে। তখন সে বশিল_-“ভাই সব তোমবা যখন গোঁবধ এবং 
গোমাংস-ভক্ষণবপ মহাঁপাঁতক করিযাঁও প্রাণ বাঁচাইতে ইচ্ছুক, তখন যে গরুটিকে 
বধ করিতে চাঁও, পূর্ধে তাহাকে পিতৃলোকেব উদ্দেস্টে নিবেদন কব। আমি 
শ্রাদ্ধের মন্ত্র জানি, এসকল মন্ত্র পাঠ কবিষধা গরুটিকে পিতৃলোকেব উদ্দেশ্যে নিবেদন 
কবিতে পারিব। অতঃপর পিতৃলোকের প্রপাঁদজ্ঞানে উহার মাংস ভক্ষণ করিলে 
আমাদের পাঁপ কিছুটা কম হইবে | 

অন্য ভাইযেবা দেখিল--তাহাদের প্রাণ বাচাইবার পথে কৌন বিভ্ থাকিতেছে 
না, স্থতয়াং তাহারা এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। জোষ্ট ভাইটি মন্ত্রপাঠপূর্ধবক 
একটি গরুকে পিতৃলোকের উদ্দেশ্টে নিবেদন কবিল। অন্যেরা উহাকে হত্যা করিল, 
এবং সকলে মিলিয়! সেই নিবেদিত গরুর মাংস ভক্ষণ কবিষ প্রাণ বাচাইল। ইহার 
পবেই তাহারা স্থির করিল যে আর বিলম্ব না করিষা গৃহে ফিবিতে হইবে, 
অন্যথা প্রাণরক্ষার জন্য পুনরাঁষ মহাঁপাঁপ কব] অনিবার্য হইষ! পড়িবে । তখন 
তাডাতাড়ি সকলে আশ্রমে ফিবিল এবং গুরুকে বণিল-_কাহার গরুটিকে বাথে 
মাবিয়াছে। 

উল্লিখিত ঘটনাটি হইতে প্রমাণ পাওযা যাইতেছে যে প্রাচীনকাঁলেও ভারতে 
গোবধ এবং গোমাংসভক্ষণ মহাপাপরূপেই বিবেচিত হইত। অন্তায়কার্ধা কিছু- 
সংখাক লোক সকল যুগেই করিয! থকে । আজও দেশে চুরি, ভাকাঁতি, নারীহবণ, 
নরহত্য। গ্রভৃতি ছুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান কিছুসংখ্যক লোকে করিতেছে এবং তাহার ফলে 
শান্তিও পাইতেছে। হরিবংশে স্পষ্ট ভাষারই লিখিত আছে--ক্ষ্ধার্থ বালকেবা 
মোহগ্রস্ত হইয়া নির্ব,দ্বিতা-বশতঃ জঘন্যতম পাপকার্ষোর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল । 
গোহত্যার চিন্তামাত্রই যে মহাপাপ, তাহাও হরিবংশের রচয়িতা ম্পষ্টভাষায়ই 


শ্রাদ্ধমাহাত্যা পও 
বলিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য এই প্রসঙ্গে হরিবংশের একটি শ্লোক 
উদ্ধত করিতেছি ; যথা 
“তেষাং পথি ক্ষুধার্তানাং বাল্যান্মোহাচ্চ ভারত ! 
ক্রুরা বুদ্ধিঃ সমভবত্তাং গাঁং বৈ হিংসিতুস্তদা! ॥” 
-হরিবংশপর্ধর ২১।৮ 
এই প্রসঙ্গে শ্রা্ধের মাহাত্মও ম্মরণীয়। গুরুতর পাপকাধ্যের অনুষ্ঠানের ফলে 
স্ত্যুর পর উল্লিখিত সাত ভাই নরকে পঁতিত হইল এবং দীর্ঘকাল নরকভোগাস্তে 
পুনরায় মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিল। পাঁপকার্ধ্য অন্ষ্ঠানের সময়েও তাহারা পিতৃ- 
লোকের শ্রাদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া সেই পুণ্যবলে মনুস্কুযৌনিতে জন্মলাভ করিল; 
কিন্তু পূর্বজন্মে ব্যাধের চেয়েও হিং এবং জঘন্য কার্য করিয়াছিল বলিয়া তাহার! 
ব্যাধযোনিতে জন্মিল। পূর্বজন্মকূত শ্রাদ্ধবূপ সংকার্যের ফলে পিতৃলোকের 
আশীর্বাদ লাভ করিয়া ব্যাধজন্মেও উল্লিখিত আান্ষণ-তনয়েরা জাতিস্মর হইল। 
ফলে পূর্বজন্মকৃত কুকম্ম ও তাহার ফল স্মরণ করিতে পারিয়া ব্যাধজন্মে তাহারা 
পরম ধান্মিক হইয়া উঠিল। ব্যাধবৃত্তি তো দূরের কথা, কাহাঁকেও একটি 
কুধাক্য পধ্যস্ত তাহারা কখনও বলিত না। সকল সময়েই ভগবচ্চিন্তায় নিরত 
থাকিত। 
এইভাবে ব্যাধজন্ম কাটাইয়! সাত ভাই দেহত্যাগ করতঃ হরিণরূপে পুনরায় 
জন্মগ্রহণ করিল। পিতৃলোকের আশীর্বাদে এই জন্মে তাহারা জাতিম্মর হইল। 
ব্যাধরূপে তাহার] জন্মিয়াছিল দশার্ণদেশে ; আর হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করিল কালগ্র 
পর্বতে । পূর্বজন্মের স্থাত জাগরূক থাকাঁয় হরিণজন্মেও তাহার কদাপি কাহারও 
শ্যাদি নষ্ট করিত না) এমন কি বৃক্ষ হইতে যে সকল জীর্পপত্র স্বভাবতঃ নীচে 
ঝাবিয়। পড়িত, তাহ! ছাড়! অন্ত কোন বৃক্ষপত্র বা! তৃণাদিও তাহার! ভক্ষণ করিত 
না। মনে মনে সকল সময়েই ভগবান্কে স্মরণ করিত। এইভাবে হরিণজন্ম 
কাটাইয়া তাহারা শরছ্বীপে চক্রবাক-পক্ষীরূপে জন্মগ্রহণ করিল এবং জাতিম্মরত্ব 
লাত করতঃ ধান্মিক মুনিদ্ের ম্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়া দেহত্যাগাস্তে মানস- 
সরোবরে হংসরূপে পুনরায় জন্মিল। এই জন্মেও তাহার] জাতিম্মর হইল এবং 
ভগবচ্চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিয়া পরবর্তী জন্মে পুনরায় দূর্লভ ব্রাঙ্মণ ও রাজন 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হইল । হংসজন্মে সামান্য ত্রুটির ফলে এক ভ্রাতা 
রাজার ঘরে এবং অন্ত ছুই ভ্রাতা মন্ত্রীর ঘরে জন্মিল এবং পূর্ববঙ্ন্ম-সমূহের স্মৃতি 


৭8 পরলোক তত্ব 


ভুলিয়া গেল। অবশিষ্ট চারি ভ্রাতা হংসজন্মেও সম্পূর্ণ নিফলুষ থাকায় স্পবিত্র 
কুরুক্ষেত্র জনপদে বেদজ্ঞ ত্রাঙ্ষণের ঘরে জন্মিয়া জাতিম্মর হইল। 
পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবার ফলেই যে তাহারা পিতৃগণের অনুগ্রহে পরবর্তী 
বিভিন্ন জন্মে জাতিন্মরত্ব লাভে সমর্থ হয়, “হরিবংশ' গ্রন্থে মহধি মার্কগ্রেয়ের উক্ভিন্ূপে 
তাহা স্পষ্ট ভাষায়ই লিপিবদ্ধ আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য উক্ত শ্লোকটি 
উদ্ধত কবিতেছি » যথা _ 
“তেষাং পিতৃগ্রসাদেন পৃৰ্জাতিক্তেন বৈ। 
স্বৃতিরৎপত্শ্তুতে প্রীপা তাং তাং জাঁতিং জুগুপ্দিতাম্‌ 1” 
| -হরিবংশপর্বব ১৯৬ 
হরিবংশের মুত্রিত পুস্তকে লিখিত আছে__সাঁত ভাইই প্রথম জন্মে ব্যাধ, 
দ্বিতীয় জন্মে হরিণ, তৃতীয় জন্মে চক্রবাক এবং চতুর্থ জন্মে হংসদেহ ধারণ করিয়াছিল ; 
কিন্ত পঞ্চম জন্মে জ্যেষ্ট ভ্রাতা হয় কাম্পিপ্য নগরীব বাঁজা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীঘ 
ভ্রাতা হয় তাহাব মন্ত্রী। অবশিষ্ট চারি ভ্রাতা বেদজ্ ব্রাহ্মণের ঘবে জন্মগ্রহণ করে 
এবং পরে ঘটনাচক্রে সাত ভাইএবই মিলন ঘটে । 
শ্রাদ্ছকাপে ভোজনপান্রে পিতৃগণের উদ্দেশ্তে অন্ন স্থাপন করিয়া উহাদের 
মনোরঞ্জনের জন্য বেদমন্ত্র ও শ্রাদ্ধের মাহাত্ম্য ইত্যাদি পাঠ করিবার বিধান আছে। 
এই সময়ে শ্রাদ্ধের মাহাত্মযবপে যে কয়টি প্পোক পাঠ কর] হয়, তাহাতে উল্লিখিত 
ব্রাহ্মণতনয়গণের পীচটি জন্মে ব্যাধাদিদেহধারণের উল্লেখ আছে। যাহার! শ্রাদ্ধ 
করেন বা শ্াদ্ধকালে তথায় উপস্থিত থাকেন, এই সকল মন্ত্র তাহাদের খুবই পরিচিত। 
মন্ত্রগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি । যথা -- 
“সপ্ত ব্যাধা দশার্েছু মৃগাঃ কাঁজএণে গিরৌ। 
চক্রবাকাঁ: শরছ্বীপে হংসাঁঃ সরমি মানসে ॥ 
তেহভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রা্ধণ! বেদপারগাঃ | 
প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যৃয়স্তেভোহবসীদত ॥” 
উল্লিখিত ঘটনাগুলি স্পষ্টই প্রমাণ কর্পিতেছে যে শ্রাদ্ধ কখনও নিক্ষ্ন হয় না। 
ম্মরণাতীত কাল হইতে ভারতীয় আধ্যসমাজে মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি ও মুক্তিকামনায় 
শ্রান্ধ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। বেদাদি-সর্বশাস্ত্রে শ্রাদ্ধের বিধান এৰং 
এতৎসংক্রাস্ত বিবিধ তত্ব লিপিবদ্ধ দেখা যায়। বিভিন্ন শান্গ্রস্ব হইতে আমরা! 
জানিতে পারি যে শ্রাদ্ধ করিলে শুধু মৃতখ/ক্তির তৃপ্তি এবং মুক্তিই হয় না, শ্রান্ধকারী 


শ্রান্ধমাহাত্ময ৭৫ 
ব্যক্তি নিজেও নানাভাবে উপরুত হইয়া থাকেন। পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিলে তাহারা 
সন্তষ্ট হইয়! শ্রান্ধকারী বংশধরটিকে আশীর্বাদ করেন এবং তাহার ফলে সেই বংশধর 
পুত্রসন্তান লাভ করিয়া বংশরক্ষায় সমর্থ হন। ম্ুস্যসমাজে সকলেই অন্ততঃ একটি 
পুত্রলীভ করিতে চায়। একাধিক পুত্রও অনেকেরই কামা। পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ 
করিলে তাহারই ফলে মান্থষের এই অভিলাষ পূর্ণ হইতে পাঁবে। শুধু মাতাপিতাই 
নহেন, দ্বাদশ পিতৃগণই সন্তষ্ট হইলে পুত্রবর প্রদান করিয়া খাকেন। 

পিতৃগণ জীবদশীয় যাহাই করুন না কেন, এবং যেভাবেই তাহাদের মৃত্যু 
হউক না কেন, যথাবিধি শ্রাদ্ধ-তর্পণাদ্দি করিলে ইহাদের সদগতিলাভ হইয়া থাকে । 
যদি যথাবিধি ইহাদের শ্রাদ্ধ না কর! হয়, তবে ইহারা নিজ নিজ কর্খান্যায়ী ফলভোগ 
করিতে বাধ্য হন এবং ফলে ইহাদের অনেকেই সগ্রতিলাভ করিতে অসমর্থ হইয়। 
থাকেন। এইভাবে সদগতিলাঁভে অসমর্থ পিতৃপুকষেরা নিজ বংশধরগণের প্রতি 
শক্রর হ্যায় আচরণ করেন, এবং তাহাদের সন্তান বিনাশ করতঃ তাহাদিগকে নির্বংশ 
করিয়া দেন। উদ্দেশ এই__আমার যখন সদগতিলীভ হইল না, তখন যাহার দোষে 
আমার এই ছুর্ভোগ, সেও যেন সদ্গতিলাঁভ করিতে না পাঁরে। ইহারা নিজের 
জীবিত বংশধরদিগকে নির্বংশ করেন এবং ফলে তাহাদেরও শ্রাদ্ধ করিবার মত 
উত্তরাধিকারী না থাকায় তাহারাও সদ্গতিলাভে অসমর্থ হইয়া থাকে। মহর্ষি 
শাতাতপ বলেন-__ 
“গতিহীনাঃ স্ৃতাদীনাং সম্ভতিং নাশয়ন্তি তে।” ৬ | ৬ 
শাতাতপসংহিতাতে উল্লিখিত-প্রকার গতিহীন ও সস্তাঁননাঁশক পিতৃগণকে ৩৫টি 

শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে ; যথা-_ 

১। অশ্বের ক্ষুরাঘাতে বা অশ্থপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গিয়া ধাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। 

২। যিনি শৃকরকর্তৃক নিহত হইয়াছেন। 

৩। মহিষ, বৃষ প্রভৃতির শৃঙ্গাঘাতে ধাহার মৃত্যু হইয়াছে। 

৪। পর্বতের উপর হইতে পতিত হইয়া যিনি মরিয়াছেন। 

৫। বৃক্ষপতনে ধাহার মৃত্যু হইয়াছে। 

৬। গাড়ীর চাকায় পিষ্ট হইয়] যিনি মরিয়াছেন। 

+। গিরিশৃক্ষ বা উচ্চস্থান হইতে স্বেচ্ছায় পতিত হইয়া যিনি মরিয়াছেন। 

৮। অগ্নিদগ্ধ হইয়া যিনি মরিয়াছেন। 

৯। কাষ্ঠদণ্ডাদির আঘাতে ধাহার মৃত্যু হইয়াছে। 
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পরলোক তত্ব 


শল্লাধাতে (বা অন্ত্রীধাতে ) ধাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। 

প্রস্তরের আঘাতে যিনি মরিয়াছেন। 

বিষ-ভক্ষণে ( স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ) ধাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। 

যিনি উদ্বন্ধনে দেহত্যাগ করিয়াছেন ( স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় )। 

ব্যান প্রভৃতি নরঘাতক জন্ত ধাহাকে হতা! করিয়াছে । 

ঘিনি সর্পদংশনে বা অজগরকর্তৃক তক্ষিত হইয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছেন । 
হস্তিপদতলে পিষ্ট হইম্না বা হল্ীর দস্তাঘাতে ধাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। 
রাজদণ্ড লাভ করিয়া যিনি মরিয়াছেন। 

দ্থ্যহত্তে যিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন । 

শক্রকত্কি যিনি নিহত হইয়াছেন। 

চিতা বা নেকড়ের আক্রমণে যিনি মার] গিয়াছেন। 

গাছের গুড়ি প্রভৃতির চাঁপায় যিনি মরিয়াছেন | 

শৃল প্রভৃতি অস্ত্রে বিদ্ধ হইয়! যিনি মার] গিয়াছেন। 

ধিনি জীবদ্বশায় শৌচের বিধি মানিয়া চলিতেন না। 

জীবদ্দশায় বৈদিক সংস্কার অথবা মৃত্যুর পর দাহাদি সংস্কার ধাহার 
হয় নাই। 

বিস্চিকাঁরোগে ধাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। 

অতিবিক্ত খাগ্ঠ গ্রহণের ফলে যিনি মার! গিয়াছেন । 

একসঙ্গে বেশী খাইতে গিয়! গলায় শক্ত খাছ (মাংসাদি) আট্‌্কাইয়! 
যিনি মরিতে বাধ্য হইয়াছেন। 

দাবানলে দগ্ধ হইয়া যিনি মরিয়াছেন। 

অতিসাঁর (রক্তাতিসার ?) রোগে ধাহীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। 

সাকিনী প্রভৃতি উপগ্রহগণের পাল্লায় পড়িয়। যিনি নিহত হইয়াছেন । 
বজাঘাতে ধাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। 

ধাঁহারা পাঁপকার্ধ্য করার ফলে অল্পৃশ্তত্ব লাভ করিয়া সেই অবস্থায় 
মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। 

জীবদ্দশায় শাপ্্রবিধি ন] মানিয়া ধীহাঁরা অপবিজ হইয়াছিলেন | 
পাপকার্ধোর ফলে পাঁতিত্য লাভ করিয়া সেই অবস্থায় ধাহারা মৃত্যুবরণ 
করিয়াছেন) এবং 


শ্রাদ্ধ-মাহাত্য ৭৭ 
৩৫। ধীাহীরা নিঃসস্তান অবস্থায় ইহলোক ত্যাঁগ করিয়াছেন। 
এই সম্বন্ধে শাতাতপসংহিতার বচন যথ! £_- 


৯ ২ ৩ ৪ € তত 
“অশ্ব-শুকর-শৃঙ্গীত্রি-দ্রমাদি-শকটেন চ। 
৭ ৮ নন ১০১১ ১২ ১৩ 
ভূথন্সি-দাঁরু-শস্ত্রাশ্-বিষো ছবন্ষনজৈন্থবতী: ॥ 
১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ২১৪৯ ২০ 
ব্যান্রাহি-গজ-ভূপাল-চৌর-বৈরি-বুকাহতাঃ। 
২১ ২৭ ২৩ ২৪ 
কাষ্ঠ-শল্যমৃতা যে চ শৌচ-সংস্বার-বঞ্জিতাঁঃ ॥ 


৫ ২৬ খণ ২৮ ২৯ 
বিস্তচিকান্নকবল-দবাতীসারতো। মৃতাঁঃ। 


৩৩ ৩১ 
সাকিন্তাদিগ্রহৈগ্রন্তা! বিদ্যুৎপাতহতাশ্চ যে॥ 


৩২ ৩৩) ৬৪ ৩৫ 

অস্পৃশ্ঠা অপবিত্রাশ্চ পতিতা ঃ পুত্রবঞ্জিতাঁঃ । 

পঞ্চব্রিংশৎপ্রকারৈশ্চ নাপুবস্তি গতিং মৃতাঃ” ৬ | ১-৪ 

উল্লিখিত ৩৫ প্রকাঁর পিতৃগণের মধো ১০ প্রাকর পিতৃগণ ক্রমশঃ প্রথম, দ্বিতীয় 

প্রভৃতি মাসে গর্ভস্থ সন্তানের বিনাশ ঘটাইয়া] থাকেন। ব্যান্রাদিদ্বারা! নিহত পিতৃগণ 
প্রথম মাসে, সর্পদষ্ট পিতৃগণ দ্বিতীয় মাসে, হস্তিকর্ক নিহত পিতৃগণ তৃতীয় মাসে, 
রাজদগ্ডে মৃত পিতৃগণ চতুর্থ মাসে, দস্থ্যহস্তে নিহত পিতৃগণ পঞ্চম মাসে, শক্রকত্তৃক 
নিহত পিতৃগণ ষষ্ট মাসে চিতা বা নেকড়ের আক্রমণে নিহত পিতৃগণ সপ্তম মাসে, 
গাছের গুড়ি প্রভৃতির চাপায় মৃত পিতৃগণ অষ্টম মাসে, শৃলাদিবিদ্ধ পিতৃগণ নবম 
মাসে এবং জীবদশায় অশ্চি পিতৃগণ দশম মাসে গর্ভস্থ সন্তান বিনষ্ট করেন। 


উপরের তালিকাস্থিত দশম হইতে ২১ শ সংখ্যক মোট দ্বাদশটি পিতৃগণ অকালে 
গর্ভপাত ঘটাইয়া থাকেন। বিষ ভক্ষণাদ্দির ফলে ধাহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাদৃশ 
পিতৃগণ কখনও দশম পুরুষ, কখনও বা দ্বাদশ পুরুষ পধ্যস্ত নিজ বংশধরদের 
পুত্রসস্তানগুলিকে বিনাশ করিয়া থাকেন। এক বৎসর বয়স পর্য্স্ত শিশুগুলিকে 
বিনাশ করিবার সামর্থ ইহারা বাঁখেন; তাহার পর শিশুরা ইহাদের আয়ত্তের বাহিরে 
চলিয়া যায়। যে সকল পিতৃপুরুষ নিঃসন্তান অবস্থায় মার] গিয়াছেন, তাহারা 


এ৮ পরলোক তত্ব 


সব্বণবস্থায় নিজ জ্ঞাতিদিগকে নিঃসস্তান রাখিতে চেষ্টা করেন । এই সম্বন্ধে শাতাতপ- 
সংহিতার কয়েকটি শ্লোক নিযে উদ্ধত হইল । যথা 

“দশ ব্যাত্র।দিনিহতা! গর্ভ, বিদ্বন্ত্যমী ক্রমাৎচ। 

ছাদশান্ত্রার্দিনিহতা আকবস্তি চ বালকম্‌ ॥ 

বিষাদিনিহতা স্বস্তি দশঙ্থ দ্বাদশস্বপি । 

বর্ষেকবালকং কুর্ধ্যাদনপত্যোহ্নপত্যতাম্‌॥”” ৬ | ৭-৮ 

গয়াশরীন্ধ এবং পাব্ব ণাদিশ্রাদ্ধের ফলে উল্লিখিত পিতৃগণের মুক্তি ঘটে । সাধারণ- 

ভাবে শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিলেও ইহার] উন্নততর গতিলাঁভে সমর্থ হইয়া! থাকেন। 
তাদৃশ অবস্থায় ইহারা আর জ্ঞাতি বা বংশধরদের অনিষ্ট করিতে চান না। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
বংশরক্ষার জন্য পিতৃপুরুষের পুনর্জন্ম গ্রহণ 


শুরুষজুর্ব্বেদ ব:লন- শ্রাদ্ধাদিকাধ্যদ্বারা পিতৃলৌকের তৃপ্তিবিধান করিলে তাহারা 
বন্দর পুন্রসন্তানরূপে শ্রাদ্ধকর্তীর পত্বীর গর্ভে আবিভূর্ত হন এবং যথাকালে ভূমিষ্ঠ 
হইয়া বংশধারা রক্ষা করেন। 

“আধত্ত পিতবে। গর্ভং কুমারং পুঙ্করশ্রজম্‌। 
যথেহ পুরুষৌহহসৎ।” 

» বাজসনেয়ীসংহিতা, অধায়--২, কগ্ডিকা-৩৩ 
বেদশান্ত্রে ধাহাদের গভীর বিশ্বাস আছে, তীহাদের বুঝিবার পক্ষে উল্লিখিত শ্রতি- 
বাক্টিই যথেষ্ট । খাহারা বেদাঁি শাস্ত্রের প্রতি স্থদৃ় বিশ্বাস পোষণ করেন না, 
তীহাদিগকে বুঝাইবার জন্য অন্প্রকার প্রমাণ প্রদর্শন করাও প্রয়োজন। অনেক 
ক্ষেত্রে দেখা যাঁয়_-কোন কোন শান্ত্রবিশ্বাপী লোক নিজের পুত্রকে বিবাহের দীর্ঘকাল 
পরেও নিঃসম্তান থাকিতে দেখিয়া এবং পুত্র ও পুত্রবধূর স্বাস্থ্যসম্বন্ধে পর্যাপ্ত চিকিৎসা 
প্রভৃতি করাইয়া অবশেষে পুত্রবধূকে আশ্বাস দিয়া বলেন যে, মৃত্যুর পর তিনি নিজেই 
পুনরায় তাহার পুত্রবধূর গর্ভে পুত্রসস্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন, এবং তাহার মৃত্যুর 
পর দুই বৎসর মধ্যেই তাহার সেই পুত্রবধূ সুন্দর পুত্রসস্তান লাভ করতঃ পরলোকগত 
শ্বশুরের উল্লিখিত আশ্বীসবাণী স্মরণ করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হন। এই সম্বন্ধে 
আমার পরমারাঁধ্যা এমাতৃদেবীর মুখে যে ঘটনাটি শুনিয়াছি, সর্বসাধারণের অবগতির 
জন্ তাহাই প্রকাশ করিতেছি। 

»মাতৃদেবীর মুখে শ্রুত ঘটনাটি বিবৃত করিবার পূর্বে ঘটনাস্থল ও তাহার 
নায়কের পূর্ববর্তী ইতিহাপ একটু বলা আবশ্যক মনে করি। শ্রীহট জেলার দক্ষিণ 
পূর্ব ভাগ জুড়িয়া শ্রোত্রিয়ব্রাক্ষণবংশীয় রাজা হুবিদ্নীরায়ণের রাজস্ব ছিল। তাহার 
রাজধানীর নাম ছিল ইটা” । দিল্লীর সআাটের অধীনতা! স্বীকার না করায় এই 
হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে দিল্লী হইতে বিপুল মোগলবাহিনী প্রেরিত হয়। বীর রাজ! 
কবিদ্নাবায়ণ প্রাণপণ শক্তিতে আক্রমণকাঁরী শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াও শেষ 
রক্ষা করিতে পারিলেন না। সম্মুথযুদ্ধে শত্রুপক্ষের একটি বুলেটের আঘাতে বিদ্ধ 
হইয়া তিনি হস্তিপৃষ্ঠ হইতে ভূপাতিত হন এবং তীহার সৈন্তেরা মৌগল আক্রমণের 


৮০ পরলোক তত্ব 


বেগ স্হ করিতে নাপারিযা এবং রাজার মৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া গুরুতর আহত রাঁজ- 
দেহটিকে রণক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিধাই পলায়ন করে। এইভাবে রাঁজা স্থবিদ্নারায়ণ 
মোগলদেব হাতে বন্দী হইযাছিলেন। দ্বঃখের বিষয, শেষপর্য্যস্ত তিনি ব্রাহ্গণোঁচিত 
নিষ্ঠ। ও ক্ষত্রিযোচিত বীরধন্্ম বিসঙ্জন দিয়া ইসলামধন্্ব গ্রহণ কযতঃ পুনবাঁয় নিজ 
রাঁজ্যের অধীশ্বর হন। তখন হইতে ইনি এবং উহার বংশধবেব] "দওয়ান উপাধি 
ধারণ করতঃ দিশ্লীশ্বরের প্রতিনিধিরূপে ইটারাজ্য শাসন করিতে থাকেন। 

যুদ্ধে পরাঁদযেব পর বঝ|জা ন্থবিদ্পাবাষণের ভ্রাতুপ্ুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়ের! 
হতাবশিষ্ট সৈন্তসহ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিজেদের আত্মীম্বজন, স্রীপুত্র, 
স্ব, বত্ব প্রভৃতি যথাসম্ভব সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে উত্তরদিকে পলীষন করিতে 
থাকেন। তখন বধাকাল , স্থতবাঁং নৌকা ছাডা পলাষন কবা সহজসাধ্য হইত ন1। 
উত্তবদিকে অনেক দূর অগ্রসব হওয়ার পব তাহাব। নিজ্জন, বিস্তীর্ণ বনভূমিব মধো 
প্রবেশ করিতলন। এই বনের ভিতর দিয়া তখন একটি বিশাল নদী প্রবাহিত হইত। 
এই নদীপথেই রাজবংশী লেকের! বনভূমিব অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে 
গুঞ্চচরেব মুখে তীাহাঁবা সংবাদ পাইলেন যে, মোগল সৈন্যের! চারিদিকে তাহাদিগকে 
খু'জিয়া বেডাইতেছে। বেগতিক দেখিযা তাহারা এই বনভূমিতেই আপাততঃ বাস 
করিবেন বলিষ। স্থিব করিলেন। সঙ্গে তওুল প্রভৃতি খাগ্ঘসামগ্রী যাহা আনিষ ছিলেন, 
তাহাতে অনেকদিন চলিল। 

হেমন্তকালে তাহারা লক্ষ্য কবিলেন--বনভূমির মধ্যে এমন এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল 
রহিয়াছে, সামান্য একটু চেষ্টা করিলেই যাহাতে প্রচুর ধান্তাঁদি শম্ত উৎপাদন করা 
সম্ভব। তখন সৈনিকের! কষিকাধা আবন্ত কবিলেন এবং রাঁজব্শীয় লোকেরা! 
তাঁহাদেব নেতৃত্ব করিতে লাগিলেন । রাজ! স্থবিদ্নারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র সর্বপ্রথম 
যেখানে বসতি স্বাপন কবেন, তথায় একটি নালা কাটিখা উহার মুত্তিকাত্বারা গৃহ" 
নিশ্মীণের স্থান গুপিকে উচ্চভূমিতে পরিণত কর হইযাছিল। শ্রীহন্টরের কথ্য ভাষায় 
নালাকে বলে “জুধি' , এই কারণে তাহাদের বাঁদস্থানের নাম হয় কাঁলীজুবি। বাজার 
ত্রাতুপ্পুত্রেব নাম কাঁলীকুমার কি কালীচরণ এ রকম একটা কি ছিল, এবং ত্বাহার 
নামের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়াই গ্রামের উল্লিখিত নাম রাখ! হয় । তখন হইতে কাঁলী- 
জুরিতে নৃতন জমিদাঁরবংশের প্রতিষ্ঠা! হয়, এবং কালক্রমে তাহাদের বংশধরেরা কেহ 
মৌজপুর গ্রামে, কেহ বা দণগ্ডপাণিপুর গ্রামে গিয়া জিদারীর অংশ গ্রহণপূর্বক বাস 
করিতে থাকেন। রাজবংশীয় লোকেরা তখন হুইতে চৌধুরী উপাধি ধারণ করেন। 


বংশরক্ষীর জন্য পিতৃপুরুষের পুনর্জন্ম গ্রহণ ৮১ 


ব্রাহ্মণৌচিত শর্দদা উপাধিটিও তাহারা পরিত্াগ করেন নাই। তাহাদের পুরাতন 
দলিলেও নামের সঙ্গে শিশ্মা চৌধুরী” এইরূপ উপাধি দেখা যায়। 

কালীজুরি গ্রামের জমিদারী কালক্রমে বিনষ্ট হয় এবং বিশাল তড়াগের তীরবর্তী 
বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উপর জমিদারদের স্থাপিত বাঁড়ীতে পুরাতন দালানের ধ্বংসাবশেষের 
উপর ছনবীশদ্বারা কাঁচ! ঘর তৈরী করিয়। তাহাদের উত্তরাধিকারী ৬রাধাগোবিন্দ 
শশা চৌধুরী বাস করিতে থাকেন । এই রাধাগোবিন্দ শশ্মা চৌধুবীই বর্তমান ঘটনাটির 
নায়ক । ইনি ছিলেন আমার মীতামহ। ইহারই দ্মেহের তনয় শ্বর্গগতা জননীর 
মুখে নিম্নলিখিত ঘটনাটি শুনিয়াছি। 

৬রাধাগোবিন্দ চৌধুরীর ছুই পুত্র ও ছুই কন্যা শেষ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন । 
তন্মধ্যে কনিষ্ঠ! কন্তা আমার স্বর্গগতা জননী । আমার ছোট মাতুল শ্রীকষ্ণকুমার শর্মা 
চৌধুরী এখন অশীতিপর বৃদ্ধ। তিনি মোক্তারী করিতেন। বর্তমানে তাহার 
পুত্রদের সহিত শিলচর সহরে (কাছাড় জেলায় ) বাস করিতেছেন। জোষ্ঠ পুত্র 
অধুন। দ্বর্গত বামকুমার শন্মা চৌধুরীকে নিঃসন্তান দেখিয়া ৮রাধাগোবিন্দ শশ্া 
চৌধুরী বংশরক্ষার জন্য পুত্রবধুকে প্ধধ, কবচ প্রভৃতি প্রয়োগ করেন। কিন্ত 
কিছুতেই ফল হয় নাঁ। অবশেষে মৃত্যুশষ্যায় শায়িত চৌধুরী মহাশয় তাহার রোঁদন- 
পরায়ণ। পুত্রবধূকে সাত্বন1 দিয়া বলিলেন “নাতির মুখ দেখিয়া মরিতে পারিলাম না 
বলিয়। একটা দুঃখ রহিল । তুমি কোন চিন্তা করিও নামা! মৃত্যুর পর আমিই 
তোমার পুত্রর্ূপে জন্মিয়া! বংশরক্ষা করিব ।” এইরূপ মন্তব্য করিবার অল্পক্ষণ পরেই 
চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যু ঘটে । শাম্্ীয় বিধি অনুসারে তাহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন 
হইল। কিন্তু সকলেই দেখিয়া আশ্্ধ্যবোধ করিলেন ঘে, চৌধুরী মহাশয়ের 
দেহত্যাগের ২ বৎসর মধ্যেই তাহার পুভ্রবধূ একটি পুত্রসস্তাঁন প্রসব করিলেন । আমার 
পরমারাধ্য। ৬মাতৃদেবী তাহার পিতার মৃত্যুকালে শুশ্রবাকাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং 
ত্বকর্ণে তাহার পিতার মন্তব্যটি শুনিয়াছিলেন ;ঃ আর ২ বৎসর মধ্যে মাতুলপুত্রের জন্ম 
তো সর্বজনস্থবিদিত ঘটনা । আমার মাতৃদ্েবী বিশ্বাম করিতেন এবং আমিও 
বিশ্বাস করি_-৬বাঁধাগোবিন্দ শন্মা চৌধুরীর আত্মাই বংশ বক্ষার জন্য পুনরায় তাঁহার 
পুত্রবধূর গর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক মনুস্তজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর সর্ববানন্দও 


পূর্বজন্মে তাহার ঠাকুরদা ছিলেন । 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
পরক্কত শ্রাঙ্ধের ফল 


সাধারণতঃ পুত্রই পিতার শ্রাদ্ধ করিযা থাকেন । নিঃসস্তান বাক্তিব পত্বী তাহার 
আাদ্ধকবাব অধিকাঁবিণী। অপুত্রক ব্যক্তিব কন্তা বা দৌহিত্র তাহার শ্রাদ্ধ করেন। 
পিতার জীবদদশাষ একমাব পুত্রেব মৃত্যু ঘটিলে পৌত্র প্রভৃতি শ্রাদ্ধকার্ধযেব অধিকারী 
হন। পুত্র, পত্বী, পৌত্র, দৌহিত্র, কন্তা গ্রভৃতিব অবর্তমানে যে কোন জ্ঞাতি 
তাহার শ্রাদ্ধ কবিতে পাবেন । জ্ঞাতির অবর্তমানে যে কোন স্বজাতি শ্রাদ্ধ কবিলেও 
প্রেতের মুক্তিলাত হয। যে ব্যক্তির মৃত্যুর পব কোন ম্বজাতি তাহ।র শ্রাদ্ধ করে 
না, সে ম্বতাবতঃই প্রেত্তত্ব পভ করিযা অশেষ ক্লেশ তোগ কবিয়া থাকে । যে 
কোন ধাম্মিক ব্যক্তি যদি দীর্ঘক1শ পবেও এবন্িধ কোন প্রেতের মুঞ্চরি জন্য শ্রাদ্ধ 
বা গয়াপিও দান কবেন, তাহা হইপেও উক্ত প্রেত তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভে সমথ হয়। 
এই সম্বন্ধে বহু তথ্য শাস্তগ্রস্থমমূ হ বহিযাঁছে এবং বহু জ্ঞানবন্‌ ব্যক্তি নিজেদের 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেও এই প্রকাব শ্রাদ্ধ বা গয়াপিণ্ড দাঁনের স্থফল সম্বন্ধে 
নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। কিভাবে নামগোত্রাদি না জানিয়াও জনৈক পণ্ডিত ব্যঞ্তি- 
কর্তৃক রচিত “মদ্বাট্যাশ্চোত্ববে ভাগে ” ইত্যাদি মন্ত্রে গয়াপিও দান করিয়া জনৈক 
ভদ্রলোক প্রেতের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইযাঁছিলেন, এই সম্বদ্ধে জনৈক পণ্তিত 
ব্যক্তিব বাক্তিগত অভিজ্ঞতার কথ পূর্ববন্তী একটি পরিচ্ছেদে বলিষাছি। 

ভিন্নবর্ণের ব্যক্তিও যদি কোন প্রেতত্বপ্রাপ্ত মানবের আত্মার মুক্তিব জন্য নিজ 
গৃতে থাঁকিযাঁও শ্রাদ্ধ কবেন, তাহা হইলেও সেই ব্যক্তির মুক্তিলাভ হয়। এই 
সপ্বদ্ধে একটি ঘটনার বিববণ গরুভপুরাণে বিবৃত হইয়াছে । এই ঘটনাটি স্বয়ং 
শ্রীভগবান্‌ ভক্ত বাহন গরুডেব কাছে বিবৃত করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে। 
পাঠকগণের অবগতিব জন্য গরুডপুরাণেব সপ্তম অধ্যায় (উত্তর খণ্ড) হইতে 
ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি । 

ত্রেতাুগে বক্রবাহন নামে এক পবম ধাম্মিক রাজ! ছিলেন । তাহার রাজধানীর 
নাম ছিল মহোঁদয়পুব। এই বাজ প্রভৃত সামবিক শক্তির অধিকারী হইয়াও কদাপি 
অন্যের পীভা উত্পাদন করিতেন ন1 এবং সর্ব যজ্ঞ, দান প্রভৃতি পুণাকাধ্যে ব্রতী 
থাকিতেন। সদীচার, সচ্চরিরতা, দয়] প্রভৃতি সদ্গুপের জন্ত এই রাজাব প্রস্তুত 
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খ্যাতি ছিল। ব্বভাবতঃ দয়ালু হইলেও অপরাধীদ্দিগকে দণ্ড দান করিবার কালে 
ইনি কঠোর বা নিষ্ঠুর হইতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। এক সময়ে রাজা বভ্রবাহন 
মগয়া করিবার জন্য সৈন্যর্দলসহ বনে গমন করেন । শিকারের সন্ধানে গভীর বনে 
প্রবেশ করিয়া রাঁজ! একটি হরিণকে বাণবিদ্ধ করিলেন । আহত হরিণটিকে খুঁজিতে 
খুঁজিতে রাজা ক্রমে সেই বন ছাড়িয়া! নিকটবর্তী অন্য একটি বনে প্রবেশ করিলেন । 
হরিণটি যে পথে গিয়াছিল, তাহাতে স্থানে স্বানে রক্তের দাগ লাগিয়াঁছিল, এবং এ 
চিহ্নগুলি দেখিয়াই রাঁজা বনান্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন । দীর্ঘ পথভ্রমণের ফলে 
রাজার অতাধিক ক্লাস্তিবোধ হইল এবং তিনি দ্বারুণ পিপাসা অনুভব করিতে 
লাগিলেন । সৈন্যের! বহু পশ্চাতে পড়িয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন 
কর! তখন সময়-সাপেক্ষ। নিকটেই একটি স্বচ্ছ সরোবর দেখিয়া! রাজা উহাতে 
নামিয়া অবগাহন করিলেন, এবং আকণ্ঠ জল পাঁন করিয়া! অনেকটা সুস্থ বোধ করিতে 
লাগিলেন । মাথার উপর দ্বিপ্রহরের সূর্য যেন অগ্রিব্ষণ করিতেছিল। নিকটেই 
একটি ছাঁয়াবহুল স্তাগ্রোধবৃক্ষ দেখিয়া রাজা! তাহার নীচে বপিয়! বিশ্রাম করিতে 
লাগিলেন । 

এ ন্াগ্রোধবুক্ষে একটি কদাকাঁর প্রেত বাস করিত । তাহার কেশগুলি ছিল 
উর্দমুখ এবং দেহ ছিল মলিন, কুক ও মাংসহীন। সকল সময়েই এই প্রেত 
ক্ষুধাতৃষ্ণায় দারুণ ক্লেশ অন্গতব কথিত । এই ঘোর বনে কোন মাচুষ আমিত ন1। 
এক সৌমাদর্শন পুরুষকে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিয়া প্রেতের মনে কৌতুহল জন্মিল, 
এবং এই ব্যক্তিদ্বারা তাহার মুক্তিলাভের উপায হইতে পাঁরে ভাবিয়া সে ধীরে ধীরে 
রাজার কাছে আসিয়া দীড়াইল। রাজাকে সম্বোধন করিয়া প্রেত বলিল্‌--“হে 
মহাত্সন! আপনার সাক্ষাৎ লাভ করায় আমার মনে হইতেছে, এতদিনে বোধ হয় 
আমার প্রেতত্ব মুক্তির উপায় ঘটিল।” 

রাজা জানিতে চাহিলেন--কি কারণে লোকটি এই ভয়ঙ্কর-আকৃতি-বিশিষ্ট 
প্রেতত্ব লাভ করিয়াছে এবং জীবদ্দশায় তাহার পরিচয়ই বাকি ছিল। রাজার 
প্রশ্নের উত্তরে প্রেত তাহার মন্ুস্য-জন্মের পরিচয় এবং প্রেতত্ব-লাভের হেতু সবিস্তারে 
বর্ণনা করিল। বিদ্বিশা-নগরে এক সন্ত্রস্ত বৈশ্যের গৃহে জন্মলাভ করিয়া সে মনুযুদেহে 
বহু পুণ্যকাঁধ্য সম্পাদন করিয়াছিল। তাহার নাম ছিল হুদেব। ভাগ্যদোষে সে 
নিঃসস্তান অবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হয়। তখন তাহার পত্বীও জীবিত ছিল না, 
এবং অন্য কোন আত্মীয় বা জ্ঞাতিও তাহার শ্রাদ্ধ করে নাই। এইভাবে জীবদ্দশায় 


৮৪ পরলোক তত্ব 


যথেষ্ট পুণ্যকার্ধ্য করা সত্বেও একমাত্র শ্রাদ্ধ না হওয়ার ফলে ধনবান্‌ বৈশ্ব হুদেব এই; 
ঘোরারুতি প্রেতের রূপ প্রাঞ্ধ হইয়া! দিবারান্রি ক্ষুৎপিপাসায় অসহা ক্লেশ অশ্গভব 
করিতেছে । এইভাবে নিজের পরিচয় দিয়া প্রেত রাজাকে অহ্ুরোধ করিল যে, 
তিনি যেন দয়াপরবশ হইয়া তাহার শ্রাদ্ধ করেন; কারণ, তাহার মুক্তিলাভের ইহাই 
একমাত্র উপায় । অতঃপর রাজ] বক্রবাহন প্রেতকে প্রশ্ন করিয়া তাহার নিকট হইতে 
আরও বহু তত্বকথা জানিতে পারিলেন এবং রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের পর প্রেতের 
নির্দেশ অনুসারে তাহার শ্রাদ্ধ করিপেন। বক্রবাহন-কুত সেই শ্রাদ্ধের ফলেই প্রেত 
মুক্তিলাভ করিয়াছিল । 


বন্রবাহনের কথিত প্রেতের উল্লিখিত সাক্ষা্কার এবং রাজাকত্তক কৃত শ্রাছ্ধের 
ফলে তাহার প্রেতত্ব-বিমুক্তি যে একটি এঁতিহাসিক ঘটনা ;কল্পনামাত্র নহে, __তাহাও 
গরুড়পুবাঁণ স্পষ্ট ভাঁষায়ই আমাদিগকে জানাইয়ছেন। ঘটনাটি বিবৃত করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াই শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন--“কেবল পুত্রদত্ত শ্রাদ্ধই নহে, সম্পর্কহীন ভিন্ন 
বর্ণের বাক্তিকত্ক কৃত শ্রাদ্ধ প্রেতের মুক্তিসাধনে মর্থ। এই বিষয়ে একটি 
এঁতিহাঁসিক ঘটনা বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর।” গকুড়পুরাণের ভাষায়__ 
“শ্ীভগবাজবাচ-_ 
“শ্রাদ্ধেন পৃত্রদত্রেন স্বর্ধীতীতি কিমূচ্যতে। 
প্রেতোহপি পরদত্তেন গতঃ স্বর্গ মথো শৃণু ॥ 
অব্রৈবোদাহরিস্তেহমিতিহা সং পুরাঁতনম্‌। 
ওদ্ধদেহিকদানস্ত পরমাহাত্মযস্থচকম্‌ |” ৭ | ১৫--১৬ 
প্রেত কিরূপ ক'তরভাবে তাহা'ব শ্রাদ্ধ করিবার জন্য রাজাকে অন্গরোধ করিয়াছিল, 
দিয়লিখিত ন্ৌিকগুলি হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়। 
প্রেত রাজাকে বলিতেছে-__ 
“ত্বমৌর্ধদৈহিকং কৃত্বা মামুদ্ধর যহীপতে ! 
বর্ণানাঞ্চৈব সর্কেষাং রাজা বন্ধুরিহোচ্যতে | 
তন্সাং তারয় রাজেন্দ্র! মণিরত্ুং দর্দামি তে। 
যথা মে সদ্গতিভূগ্ীৎ প্রেতযোনিশ্চ গচ্ছতি ॥” ৭ | ৪২_-৪৩ 
পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন-_রাঁজাকে শুধু রাজধর্দের দোহাই দিয়াই প্রেত ক্ষাস্ত হয় 
নাই তাহাকে প্রতৃত পরিমাণে মণিখত্ প্রদান করিবে বলিয়াও সে প্রলৌভন 


পবরকৃত শ্রাঙ্ধের ফল ৮৫ 


'দেখাইয়াছে। প্রেতত্ব হইতে মুক্তি লাভের জন্য তাহার কিরূপ প্রবল ইচ্ছা ছিল, 
ইহা হইতেই তাহা বুঝ! যায় । অবশ্ঠ ধর্মপ্রাণ রাঁজা বত্রবাহন কোনরূপ প্রত্যুপকাবের 
আশা না করিয়া শুধু কর্তব্যবোধেই শ্রাদ্ধকার্ধ্য সম্পাদদনপূর্বক প্রেতের মুক্তিলাভের 
উপায় করিয়া দ্িয়াছিলেন । 
ভিন্নবর্ণের লোক কি কি ভাবে প্রেতের মুক্তির জন্য শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিতে 
পারেন, তাহাও প্রেত বভ্রবাহনের কাছে বলিয়াছিল। ইহা হইতে আমরা জানিতে 
পাঁরি ফে, প্পেতত্ববিমুক্তি কামনায় বিষুপূজ1 বা স্থবর্ণ-নিম্মিত ঘট প্রভৃতি দাঁন 
করিলেও প্রেতের মুক্তিলাভ হয়। 
“অতো বক্ষ্যামি তে বিষ্পূজাং প্রেতত্বনশিনীম্‌।” 
এবং “দানং প্রেতঘটং নাম সব্বাশুভ-বিনাশকম্‌। 
ছুর্লভং সব্বলোকানীং দুর্গতিক্ষয়কারকম্‌ ॥” 
প্রভৃতি শ্লোক হইতে উল্লিখিত তথ্যগুলি নিঃসন্দেহে অবগত হওয়া যাঁয়। 
উপসংহারে গরুড়-পুরাঁণ আমাদিগকে জানাইয়াছেন-_পুত্ররুত শ্রীদ্ধ যে মানুষকে 
মুক্তির পথে প্রেরণ করিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? পরকৃত শাদ্ধের ফলেও বৈশ্ঠ 
হুদেবের এপ্রতাত্ম! মুক্তিলাভে সমর্থ হইয়াছিল । গকুড়পুরাণের ভাষায়-_ 
“শ্রাদ্ধেন পরঘদত্তেন গতঃ প্রেতোহুপি সদ্গতিম্‌। 
কিং পুনঃ পুত্রহস্তভেন পিতা! যাতীতি চাতুতম্‌ ?” 
শ্রাদ্ধ যে কখনও বার্থ হয় না, উল্লিখিত ঘটনাটি হইতে ইহাই অবগত হওয়1 যায় । 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
রাজ শরতের শ্রাদ্ধ 


ঝথেদ প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থেও যে পিতৃযজ্ঞ বা শ্রাদ্ধেব উল্লেখ আছে, তাহা 
পূর্ব্বেই প্রদর্শন কবিযাছি। বস্তুতঃ স্মবণাতীত কাঁল হইতে আবন্ত কবিযা সকল 
সমযেই ভাবতীয় আর্াগণেব মধ্যে শ্রীছ্ধ-প্রথা চশিযা আসিতছে। সমযে সময়ে 
দাঁনব ৭ রাঁক্ষসেরা অন্তাগ্ত বৈদিক কম্মেব সহিত এই শ্রাদ্ধ প্রথাটিব ও বিলোপ সাধনের 
জন্য চেষ্ট। করিষাছে বটে, কিন্তু তাহাদের চেষ্ট। ফলবতী হয নাই । যাহা সতা, যাহ 
দৃষ্টফন বিদ্যমান, ত(ই| কি কখন ৭ সভ্যজগৎ হইতে বিলুপ্ত হইতে পাবে? শ্রাদ্ধ 
করিলে কিভাবে ফশ শাভ হয, তাহাঁও পর্ধে বলিষাছি। বাল্ীকির বামাণ হইতে 
দশণথ প্রভৃতির শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে যে সকশ কথা জানা যায, কেবলমাত্র তাহাই বর্তমান 
পরিচ্ছেদে আলোচনা কবিব। 

পুত্রহীন রাঁজা দশবথ পুত্রণীভের আঁশাঘ পর পর তিনটি বিবাহ কবিযাঁও পুত্র 
মুখ দর্শনে অসমর্থ হন। ঘটনাচক্রে তিনি একদা শিকাব কবিধাব উদ্দেশ্তে বনে 1গযা 
শব্খভেদী বাঁণদ্বাবা ভূপক্রমে একটি মুনিপুত্রকে হত্যা ববেন এবং নিহত বালকের 
পিতকর্তক অভিশপ্ত হন। এই অভিশাঁপটি বন্ততঃ তাহাব পক্ষে ববস্বজপই 
হইযাছিল। মুশি অভিশাপ দ্িযাছিলেন__-“আমি যেমন পুত্রশোক পাইল।ম, তুমিও 
তেমনি পুত্রশে।ক লাভ করিষা সেই জালাষ দেহত্যাগ করিবে |” পুত্র জন্মিলে তবে 
তো পাজাপ প্রত্রশেক হইবে। মুনিব শাঁপে তাই বাঁজার পুত্র জন্মিয়াছিল এবং 
জোষ্টপুত্র বামবে বনবাসেব আদেশ দিথ| সেই জালাঁষই তিনি দেহশতাগ কবিখছিলেন। 
অবশ্য পুত্র জম্সিব।ব জন্য গা'ঁজাঁকে এবটি পুষ্টি বজ্ঞর অঙ্গ্টানও কবিতে হইযাঁছিল। 
বাঁমাষণ ধাহাঁধা পভিযাঁছেন, এই সকল বৃত্তান্ত তাহাদেব স্থবিদিত। 

দুষ্ট দাসী মন্থরাঁব প্রবোচনায ছেটিবাণী কৈকেষী যখন বাঁজাকে তাঁহার পূর্ববকত 
প্রতিজ্ঞাব কথা স্মথণ করাইযা এক খবে ভবতকে রাঁজাদ।ান এবং অপর বরে 
শ্রীবামচন্দ্রকে ১৪ বৎসবের জন্য বনে পাঠাইবাব উদ্দেশ্ঠে জিদ ধরিলেন এবং প্রতিজ্ঞা- 
পৃরণার্থ একান্ত অনিচ্ছাধ রাঁজা দশরথ তাহাতে সম্মত হইলেন, তখন রামচন্দ্র 
বনগমন এখং মেই শোকে দশবথেব মৃত্যু ঘটিপ। কৈকেষীনন্দন ভবত তখন 
মাতুলালযে ছিলেন । সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে আনিবার জন্য লে।ক ছটিল এবং যথা- 
কালে ভরত রাজধানীতে ফিরিয়া! আমিলেন। রাজধানীতে ফিবিয়া প্রথমেই ভরতকে 


বাজ! দশরথের শ্রাচ্ছ ৮৭ 


পিতৃদেহের দরাহকার্ধ্য সম্পাদন করিতে হইল। বর্তমানকাঁলে আমর! যেভাবে অশৌচ 
ধারণ করি, ভরতও ঠিক তেমনি অশৌচ ধারণ করিয়াছিলেন শাস্ত্রীয় বিধান 
অন্ুমারে তাহার পিতার শয়নকক্ষেই তিনি ভূমিতে তৃণশয্যা রচনা করিয়া তথীয় ১০ 
রাত্রি শয়ন করিলেন। ক্ষত্রিয়দের অশৌচ ১২ দিন; তন্মধ্যে ১০ দিন মৃত ব্যক্তির 
শয়নকক্ষেই তৃণশয্যায় শয়ন করিতে হয়। হ্রাঙ্গণদের যেমন দশম দিবসে দেহ কিছুট। 
শুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয়দেরও তেমনি একাদশ দিবসে দেহের আংশিক শুদ্ধি জন্মে। ইহাই 
উল্লিখিত বিবরণ হইতে জান! যাইতেছে । প্রমাণস্বরূপ রামায়ণের অযোধ্যাকাঁণড 
( গোঁড়ীয় সংস্করণ ) হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা__ 
“প্রবিশ্ব তন্মিংশ্চ পিতুনিবেশনে 
তৃণানি সংস্তী্য দশাহমাতুরঃ | 
ততঃ প স্থঘাপ তমেৰ চিন্তয়ন্‌ 
পিতুনিবেশং ভরতঃ প্রতাঁপবান্‌॥৮ ৮৫ | ২৬ 
বঙ্গার্থ :-__-অতঃপর পিতার বাসগৃহে প্রবেশপৃবৰ্কি প্রতাপশালী ভরত তৃণশযা। 
রচনা করিয়া শোৌকাতুরচিত্তে দশ দিন অতিবাহিত করিলেন। এই সময়ে ভরত 
কেবলমাত্র পিতার মৃত্যু বিষয়েই চিন্তা করিতেন । 
দশ দিন পর যথারীতি শোঁচাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া ভরত পিতার শ্রাদ্ধ করিতে 

প্রস্তুত হইলেন । ছাদ্রশ দিবসে কর্তব্য শ্রাদ্ধকারধ্য সম্পাদন করিবার পর তিনি 
যথাবিধি অয়োদশ দ্বিবপীয় আাদ্ধটি সম্পন্ন করিলেন। শ্রান্ষণদ্রের পক্ষে যেমন 
একাদ্রশাহে সম্পাদনীয় শ্রাদ্ছটিই প্রধান, ক্ষত্রিয়ের পক্ষেও তেমনি ত্রয়োদশাহে 
সম্পাদনীয় আদ্টিই প্রধান । এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ভরত ব্রাক্মণাদগকে প্রচুর ধন এবং 
মহামুল্য বন্ত, গরু, বিবিধ যানবাহন, দাঁসদাসী, ধনবত্বপূর্ণ গৃহ এবং উত্তম ভূষণ প্রভৃতি 
প্রদান করিয়াছিলেন । বাল্ীকির ভাষায় 

“সমতীতে দশাহে তু কৃতশৌচে। বুপাত্মজঃ | 

চক্রে দ্বাদশিকং শ্রাঞ্ছং ত্রয়োদশিকমেব 5 ॥ 

দদৌ চোদ্দিশ্য পিতরং ব্রান্মণেভ্যো ধনন্তথ] | 

মহাহীণি চ বন্ত্রাণি গাশ্চ বাহনমেব চ | 

যানাঁনি দাীর্দাসাংশ্চ বেশ্মীনি বস্থ্মন্তি চ। 

ভূষণাঁনি চ মুখ্যানি রাজজন্তন্তোদ্বদেহিকে |” 


পঅযোধ্যাকাগড ৮৬ | ১-৮৩ 


৮৮ পরলোক তত্ব 


মুখ্যতঃ পিতার শ্রাদ্ধ জোষ্ট পুত্রেরই কর্তব্য; কিন্তু জোষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র তখন 
নিব্বরধসিত এবং তাহাকে রাজধানীতে ফিরাইয়া আনা সম্ভব নহে। বনে গিয়াও 
অশোৌচকাঁলের মধ্যে তাঁহাকে খু'জিয়া পাওয়া যাইবে কি না, ইহার নিশ্চয়তা নাই 3 
স্বতরাং রাজধানীতে উপস্থিত পুক্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরতই শ্রাদ্ধকাধ্য সম্পাদন 
করিলেন। ভরতের কৃত শ্রাদ্ধদ্বারাই হয়তো দশরথের মুক্তি হইবে; কিন্তু যথাবিধি 
শ্রাদ্ধ না কৰিলে তাহার নিব্বণসিত পুত্রদ্ধযম বাম ও লক্ষণ অপরাধী হইবেন । এই সকল 
কথ চিন্তা করিয়া রাজপরিবারের পরম হিতৈথী প্রধান সচিব স্থমন্ত্র ভরত ও শক্রত্রকে 
সঙ্গে লইয়া রাঁম-লক্ষ্মণের অন্বেষণে বাহির হইলেন। বনে গিয়া তাহারা খু'জিতে 
খুঁজিতে রাঁম-লক্ঘ্মণের সাক্ষাৎ পাইলেন এবং তাহাদিগকে দিয়াও যথারীতি শ্রাদ্ধ 
করাইলেন। 

বনে গিয়া ভরত ও শক্রস্প পিতার মৃত্যুসংবাদ রামকে জানাইলেন। তখন চারি 
ভাই একসঙ্গে পবিভ্র মন্দীকিনী-নদীতে বান করিয়া এই পবিত্র নদীর জলদ্বার! পিতার 
উদ্দেশ্তে তপ্পণ করিলেন। জোষ্ট শ্রীরামচন্ত্র দক্ষিণমুখী হইয়। হস্তযুগলদ্বার1 জলাঞ্লি 
ধারণ করতঃ কাঁদিতে কাঁদিতে মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে উহাছার1 পিতৃতর্পণ করিয়া 
ছিলেন। এই সকল কথা বাল্মীকির রামায়ণে স্পষ্ট ভাঁষাঁয় লিপিবদ্ধ আছে। 

তর্পণের পর শ্রাদ্ধ করা আবশ্যক ৷ বনবাসী রাম রাজপরিবারের টাকাকড়ি গ্রহণ 
করিতে পারেন না; স্থৃতরাঁং বনবাসকাঁলে তাহার পক্ষে যাহা সম্ভব, তাদৃশ বন্ত 
তওুলাদিদ্বারাই তিনি পিতার উদ্দেশে পিগুদাঁন করিয়াছিলেন। বে শান্ত্ীয় বিধান 
কোনটিই তিনি লঙ্ঘন করেন নাই। মন্দীকিনী-নদ্রীর তীরে একটি পরিধার স্থানে 
বসিয়] শ্রীবামচন্ত্র পিতৃতশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণাগ্র-কুশোপরি ইন্গুদী ও 
বদরীফ্লযুক্ত পিণ্যাঁক-তওুলের পিণ্ স্থাপন করিয়া মন্বে!চ্চারণ-সহকারে উহা! পিতার 
উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়াছিলেন । 

রাজা দশরথ সবর্বদা উত্তম শালিতগুলের অন্ন ভক্ষণ করিয়! গিয়াছেন ; আঁর 
রামকি না তাহার প্রেতাত্সীকে দিতেছেন বন্য তওুলের অন্ন__এই কথা ভাবিয়' 
রামের মনে যথেষ্ট দুঃখ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাব এই বনবাঁসের জন্য তো রামচন্দ্র 
নিজে দায়ী নহেন ; দশরথই তো! ভীহাঁকে বনবাঁসে পাঠাইয়া গিয়াছেন। বনবাসী 
রামের পক্ষে বন্য তুল ছাড়া অন্যকিছু পাওয়া তো সম্ভব নহে। রামচন্ত্র পিু- 
দানকাঁলে কৈফিয়ত্ম্বরূপ পিতাকে এই কথা ম্মরণ করাইয়। দিয়া বলিয়াছেন--শাস্ত্র 
বলেন, মানুষ নিজে যেরূপ অন্ন তক্ষণ করে, শ্রান্কালে দেইরূপ অন্নছ্বারাই পিওদান- 





বাজ! দশরথের শ্রাঙ্ধ ৮৯) 


কার্ধ্য সম্পাদন করিবে ; অতএব এই অবস্থায় বামের পক্ষে যাহা সম্ভব তাদৃশ পিগুই 
তিনি দিতেছেন ; অবস্থা বিবেচনা করিয় দশরথের প্রেতাত্মা যেন ইহাদ্বারাই সন্ত 
হন। পিতৃভক্ত রাম এই সকল কথা বলিতে বলিতে যথাশাস্ত্র মন্ত্রীদি উচ্চারণ করিয়! 
পিতার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন । এই সম্বন্ধে বাঁল্সীকি লিখিয়াছেন-_- 

“ততো মন্দাকিনীতীরে শুচৌ দ্বেশে নরাধিপঃ। 

পিতুন্যবর্তয়চ্ছীমান্‌ নিবাঁপং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ 

এলুদং বদবোদ্ষিশ্রং পিণ্যাকং দর্ভসংস্তরে । 

চ্যপ্য রামঃ স্থৃছুঃখার্ত ইদং বচনমব্রবীৎ্ | 

ইদং ভুঙ্ষ, মহারাজ ! প্রীতো যদশন! বয়মূ। 

যদন্নঃ পুরুষে নৃনৎ তদন্নাঃ পিতৃদেবতা: ॥” 

-অযোধ্যাকাগ্ড ১১১ | ৩৪--৩৬ 
রাজা দ্শরথ যদি জ্যোষ্ঠপুত্র রামকে নির্বাসিত না করিতেন, তাহা হইলে 
রাজধানীতে থাকিয়া রাম অতি উত্তম শালিতগুল প্রভৃতি রাঁজভোগ্য অন্নাদিদ্বার! 
তাহার উদ্দেশ্যে পিগুদান করিতেন; কিন্তু ভাগ্যদোষে তিনি নিজেই সেই রাস্ত1 বন্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতারা এইভাবে পিতার শ্রাদ্ধ করিয়া মনে 
অত্যন্ত ব্যথা পাইয়াছেন সত্য ; কিন্ত তাহাদের চেয়েও অনেক বেশী ব্যথা পাইয়াছেন, 
রামজননী পতিন্রতা রাঁজ্জী কৌশল্যা 
দশরথের মৃত্যুর পর ভরতকে দিয়! প্রাথমিকভাবে তাহার শ্রাদ্ধাদি করাইয়া 

কৌশল্যা প্রভৃতি বাজমহিষীগণ রামকে দেখিবার জন্য বনে যাইবার ইচ্ছা! প্রকাশ 
করেন। তখন রাজার কুলগুর মহর্বি বশিষ্ঠকে সঙ্গে লইয়া তাহারা বনের উদ্দেশ্যে 
চলিলেন। ক্রমে মন্দাকিনীনদীর তীরে উপস্থিত হইয়া তাহারা দেখিলেন_ অল্লক্ষণ 
পূর্ব্বে রামচন্দ্র তথায় পিতার উদ্দেশ্তে যে পিগুধান করিয়াছেন, তাহা তখনও বিরাজ 
করিতেছে । এই বন্য তলের পি দেখিয়া! বাথায় বিদীর্ণ হইল রাঁজমহিষী কৌশল্যার 
অন্তর । অবিরাম অশ্রধার! আর করিয় দিল তীহার বদনমণ্ডল। অন্তান্ত রাজ- 
মহিষীদিগকে এই পিও দেখাইয়া তিনি মনের দুঃখে বলিলেন_- “হায় হায়, তোমর। 
সবাই চাহিয়! দেখ, সর্বদ1 দেবভোগে যিনি অভ্যস্ত, সেই রাজ্যাধিপতি দশরথ আজ 
কি রকম পিগু-লাভ করিলেন। চতুঃসমুদ্রপরিবেষ্টিতা বিশাল ধরিত্রীর অধীশ্বর 
দেবরাজের ম্যায় এর্বরধ্যবিভূষিত সেই রাঁজাধিরাঁজ কি না আজ ইন্ুর্দীফল ও পিণ্যাক- 
তগ্ুলের পিগু গ্রহণ করিলেন। এই শ্রেণীর পিও একমাত্র তপন্বীদের শ্রান্ধেই শোভা 


৯০ পরলোক তত্ব 


পায়। হায় হায়, রঘুবংশতিলক রাম কিনা আজ এইবপ পিগুদ্বারাই পিতার শ্রাঙ্ধ 
করিলেন। ইহা] দেখিয়াও ভ্যগ্যহীন আমার হৃদয় কেন সহম্্ খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া 
যাইতেছে না ?” 
বাল্ীকির ভাষায়-_ 

“সা তমিঙ্ুদপিণ্যাকং দৃষ্থা দ্বিগুণ-ছুঃখিতা । 

উবাচ দেবী কৌশল্য সর্ব্বা দশরথস্তিয়ঃ | 

ইদমিক্ষণকুনাথেন বাঘবেণ মহাত্সনা। 

পিতুবিক্ষণকুনীথন্ত হ্যাপ্ডং পশ্ঠত যাদৃশম্‌॥ 

তশ্ত দেবসমস্তেদং পাধিবস্ত মহাত্মনঃ | 

নৈতদৌপয়িকং মন্তে ভূক্তভোগস্ত ভোজনম্‌॥ 

চতুরস্তাং মহীং ভুক্া মহেন্দ্রসদূশো! বিভূঃ | 

কথমিস্কুদপিণ্যাকং স ভুঙ.ক্তে বস্থধাঁধিপঃ ॥ 

অতো ছুঃখতরং লোকে ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাঁতি মে। 

যত্র রামঃ পিতু্দগ্যাভ্তাপসান্নাছযমী দৃশম্‌ || 

রামেণেল্ুদপিণ্যাঁকং পিতুর্দত্তং সমীক্ষ্য চ। 

কথং মমেদং হদয়ং ন বিদীর্যেৎ সহশ্রধ! ?” 

_-অযোধাঁকাণ্ড ১১২ | ১০--১৫ 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
রাজ। পাণ্ডুর শ্রাদ্ধ 


জীবদ্দশায় মানুষ কখনও জ্ঞাতসারে, কখনও বা অজ্ঞাতসারে নাঁনারপ পাঁপকার্ধয 
করিতে বাধ্য হয়। এইরকম লঘু পাপের কুফল দূর করিবার ক্ষমত| শ্রাচ্ধের 
আছে। গুরুতর পাঁপ করিয়াও যদি মানুষ শ্রাদ্ধতর্পণাদিদ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্চি- 
সাধনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে এঁ গুরুতর পাপের কুফলও অনেকটা লঘু হইয়া 
থাকে । এই কারণে শ্রাদ্ধ করার ফলে মৃত ও জীবিত ( ধাহার উদ্দেশ্টে শ্রাদ্ধ করা 
হয় এবং যিনি শ্রাদ্ধ করেন ) উভয়েই উপরূত হন। 

সাধারণতঃ পুত্রের জীবদ্দশীম্ন মাতাপিতার মৃত্যু হয়; এই কারণে প্রায় সর্বত্র 
পুত্রেরাই মাতাপিতার শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। কিন্তু যে ক্ষেত্রে পিতার জীবদশীয় 
পুত্রের মৃত্যু হয়, সেই ক্ষেত্রে পিতাই পুত্রের শ্রাদ্ধ করেন। মহাভারত হইতে আমর! 
জানিতে পারি-_অতি প্রাচীনকালে বরাঁজধি নিমির জীবদ্দশায় তাহার শ্রীমান্‌ নামক 
পুত্রের মৃত্যু হইলে তিনি সেই পুত্রটির শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত 
বিবরণ পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যত্রণ্ড এইভাবে পিতা বা অন্য গুরুজনকর্তৃক 
পুত্র প্রভৃতির শ্রাদ্ধের দৃষ্টান্ত আছে। 

স্মরণাতীত কাল হইতে মৃত বাক্তির শ্রাদ্ধ কর! অধশ্ঠকর্তবারূপেই ভারতীয় 
আধ্যসমাজে বিবেচিত হইয়া! আসিতেছে । সমগ্র হিন্ুসমাঞ্জ ধাঁহাদিগকে ভগব্দবতার- 
রূপে অর্চনা করিয়! থাঁকেন, সেই মর্ধাদাপুরষ গ্রীরামচন্দ্র এবং পূর্ণাবতাঁর শ্রীরুষ্ণও 
নিজ নিজ পিতা ও অন্যান্য আত্বীয়গণের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ও তাহার 
ভ্রাতবগণ যেভাবে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। শ্ররুষ্ণ যে 
অন্যান্য আত্মীয়দের, এমন কি ভাগিনেয় আভিমন্তারও শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাও 
মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়। 

মহাভারতের আদিপর্ব হইতে আমরা জানিতে পারি--কুরুরাজ পাতুর মৃত্যুর 
পর তাহার জ্যেষ্ঠতাত ভীম্ম, বৈমাত্রের ভ্রাতা ধৃতরাষ্টু ও বিছুর এবং অন্যান্য 
জ্ঞাতিরাও যথাঁবিধি তাহার শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিয়াছিলেন। পত্বী কুস্তী এবং পুত্র 
ষুধিষ্টির তো! বিশেষভাবেই শ্রাদ্ধতর্পণারদি করিয়াছিলেন । নগরবাসী রাঁজভক্ত 
প্রজাগণ রাজাকে পিতৃতুল্য মনে করিতেন; এই কারণে তাহারাও রাজপুত্র যুধিষ্ঠির 
গ্রভৃতির সহিত রজার তর্পণা্দি করিয়া! দ্বাদশ রাত্রি ভূমিশয্যায় শয়ন করতঃ রাজার 
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উদ্দেশ্তে শোকপ্রকাঁশ এবং শ্রদ্ধানিবেদন করিয়াছিলেন । কেবল ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং 
শূত্র প্রজারাই নহেন ; ব্রাহ্মণ প্রজারাও রাজপুত্রগণের সঙ্গে সমাঁনভাবেই বাজার তর্গণ 
ও শোকপ্রকাশারদ্দি করিয়াছিলেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য মহাভারতের 
আদ্দিপর্ব হইতে এই প্রসঙ্গে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি । যথা-_ 

“ততো ভীম্মোহথ বিছুরে। রাজা চ মহ পাগবৈঃ | 

উদকঞ্চক্রিরে তন্ত সর্ববাশ্চ কুরযোধিতঃ ॥ 

চুক্তুযুঃ পাবা; সব্রে ভীম্মঃ শান্তনবস্তথা । 

বিছুরো জ্ঞাতয়শ্চৈব চত্রুশ্চাপুাদকক্রিয়াঃ ॥ 

কতোদকাংস্তানাদায় পাগুবান্‌ শোঁকবিহ্বলান্‌। 

সর্বাঃ প্ররুতয়ো রাজন! শোচন্ত্যঃ পর্ধযবারয়ন্‌ | 

যখৈব পাগুবা ভূমৌ স্থযুপুঃ সহ বান্ধবৈঃ ৷ 

তথৈব নাগবা রাজন! শিশ্ঠিরে ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ 

তদনানন্দমস্বস্থমাকুমারমহষ্টবৎ | 

বভুব পাগুবৈঃ সাং নগরং দ্বাদশ ক্ষপাঃ |” 

-আদিপর্বব ( হরিদাপীয় ) ১২১২৮--৩২ 


পাুর মৃত্যুর পর তাহার পাঞ্চভৌতিক দেহের দাহাদি কার্ধ্য সম্পন্ন করিবার 
পরই ভীম্ম, ধৃতরাষ্, বিছুর, পঞ্চপাগুব প্রভৃতি নকলে তাহার উদ্দেশ্টে তর্পণ করিয়! 
উল্লিখিত প্রকারে ভূমিশয্যা গ্রহণ পূর্ধবক দ্বাদশ দিবস অশৌচ পালন করিয়াছিলেন। 
ইহা হইতে আর একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে জান! যাইতেছে যে, মহভারতের যুগেও 
ক্ষত্রিয়েরা ১২ দিন মরণীশৌচ ধারণ করিতেন; অর্থাৎ সেই যুগেও ব্রা্ঘণের 
মরণাঁশৌচ ১০ দিন, ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন, বৈশ্তের ১৫ দিন এবং শূত্রের ৩০ দ্বিন ধারণ 
করার প্রথা প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি এক শ্রেণীর সাম্যবাদী লোক যে সর্ধবর্ণের 
দশাহাশৌচের ধুয়া তুলিয়াছেন, ইহা! বস্ততঃ মহাভীরতেরও আচারবিরোধী । 

উল্লিখিতপ্রকারে ১২ দিন অশৌচ-ধারণের পর পাঁওুর বিধবা পত্বী কুস্তী, জোষ্ 
ভ্রাতা ধৃতরাষ্্র, জোষ্ঠতাত ভীম্ম প্রভৃতি সকলেই তাহার উদ্দেশ্টে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন । 
অবশ্ত জ্যোষ্টপুত্র ষে ভাবে শ্রাদ্ধ করেন, অন্যান্য আত্মীয়ের] সেইভাবে করেন না। 
জ্োষ্ঠ পুত্রই প্রথম এবং প্রধান শ্রাদ্ধকর্তী। যৃতার অব্যবহিত পর হইতেই জোষ্ট- 
পুত্রের আব্বসন্বন্ধীয় কর্তব্য আরম্ভ হয়। প্রথমে পূরক পিগুদান এবং পরে দানাদি 
কার্ধ্য সমাপনান্তে আগ্যাঁদি যোঁড়এ শ্রাদ্ধ, বুষোৎসর্গ প্রভৃতি মুখ্যতঃ জোষ্ঠ পুত্রেরই 


রাজা পাওুর শ্রাদ্ধ ৯৩ 


কর্তব্য। জ্য্টপুত্রের অবর্তমানে জীবিত পুত্রদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনিই এই 
সকল কার্য করেন। অপুত্রক ব্যক্তি বিবাহিত হইলে এবং মৃত্যুকালে তাহার স্ত্রী 
জীবিত থাকিলে উল্লিখিত সমুদয় কার্য স্ত্রীকেই করিতে হয়। অবিবাহিত বা ম্বৃতদ্দার 
ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করেন জীবিত জ্ঞাতি বা আতীয়দের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি। অতএব 
বুঝিতে হইবে যে, যুধিষ্টিরই মুখ্যতঃ পিতার পিগুদানাদি যাবতীয় শ্রীদ্ধকার্ধ্য সম্পাদন 
করিয়াছিলেন এবং তাহার জননী, সহোদর, বৈমাত্রের ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্যান্য জ্ঞাতি ও 
আত্মীয়গণ করিয়াছিলেন শুধু দানাঁদিকা্ধ্য ৷ মৃতব্যক্তির তৃপ্তি বাঁ মুক্তি কামনায় 
যে সকল দানাি কাধ্য শ্রদ্ধার সহিত করা হয়, তাহাও শ্রাদ্বপদবাচ্য ; কারণ 
শ্রাদ্ধশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ “শ্রদ্ধার সহিত দান? (শ্রদ্বয়। দানম্‌ শ্রাদ্ধম্‌ )। 
মহাভারতের আদিপর্ব হইতে আমরা জানিতে পারি--পাওুর শ্রাদ্ধে কুরুবংশীয় 
জ্ঞাতিগণকে এবং সহন্্ সহম্্র বিছ্বান্‌ ব্রাঙ্ধণদিগকেও ভোজন করানো হইয়াছিল। 
ধন্দপ্রাণ পিতৃভক্ত বাঁজপুত্র যুধিষ্ির পিতার মুক্তি-কাঁমনায় বহুমূল্য রত্াদি সামগ্রী এবং 
বহুসংখ্যক উত্তম গ্রাম বিদ্বান্‌ ত্রাঙ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন । এই বিরাট ভোঁজন- 
কাধ্য ও শ্রাদ্ধা্দি নগরীর বাহিরে একটি প্রশস্ত মাঠেই সম্পাদিত হইয়াছিল, এবং 
শ্রাদ্ধান্তে নগরবাসিগণ শোভাষাত্রা-সহকারে পাগবগণকে সঙ্গে লইয়া! নগরে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন। উক্ত শোভাযাত্রায় শুধু নগরবাসীরাই যোগদান করেন নাই, বনু" 
সংখ্যক জনপদবাসীও (গ্রামাঞ্চলের লোকও ) ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। 
আদ্ধান্তে পাওবের1 যেমন দীর্ঘকাল মৃত পিতার জন্য শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
নগরবাসী এবং জনপদবাঁসী প্রজারও তেমনি তাহাদের পিতৃপ্রতিম প্রজারঞ্চন 
নৃপতির জন্য শ্রদ্ধীভরে শোক প্রকাশ করিয়াছিল । মহাভারতের (হরিদীসীয়) ভাষায়-_ 


“ততঃ কুস্তী চ রাজা চ ভীম্মশ্চ সহ বন্ধুভিঃ | 
দ্ছুঃ শ্রা্ধং তদ। পাণ্ডোঃ স্বধামুতময়ন্তদা | 
কুরূংশ্চ বিপ্রমুখ্যাংশ্চ ভোজযিত্বা সহশ্রশঃ। 
রাত্বৌঘান্‌ বিপ্রমুখ্যেত্যো দা গ্রামবরাংস্তথা ॥ 
কৃতশোচাংস্ততস্তাংস্চ পাগুবান্‌ ভরতর্ষভান্‌। 
আদীয় বিবিশুঃ সর্বেব পুরুং জানপদীন্তদা ॥ 
সততঞ্চান্থশোঁচস্ত তমেব পুরুষর্ষভম্‌। 
পৌরজানপদাঃ সর্ধে মৃতং স্বমিব বান্ধবম্‌ 1” 
-আদিপর্ব্ব ১২২১৪ 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 
মহাভারতে শ্রাঙ্ধের উল্লেখ 


মহাভারতের নানা স্থানে শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে বহু কথা বলা হইয়াছে । বৈদিকযুগে যে 
ভাবে শ্রাদ্ধ কবা তইতু, তাহার নাম ছিশ “পিগুপিতৃঘজ্ঞ'। বর্তমানকালে যেভাবে 
শান্ধ করা হয়, তাহার প্রথম প্রবর্তন করেন অভ্রিবংশীয় রাজি নিমি। অব্রিসংহিতায় 
এইবপ শ্রান্ধের বিশেষ বিধান দৃষ্ট হয়, এবং মহাঁভারতীয় অন্ঠশাসনপর্ধেরব (হবিদাসীয় 
সংস্করণ ) ৭৮তম অধ্য।যে তাহাব বিস্তৃত বিববণ পিপিবদ্ধ আছে। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত 
আলোচন। পূর্বেই করিয়াছি। 
শ্রাদ্ধকণীলে মাতা, পিতা বা অন্য মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে “দক্ষিণপ্রবনে দেশে? 
দক্ষিণাগ্রকুশোপরি পিগ্রদান কবিম্না বেদমন্ত্র পাঠ কবিবাব বিধান ম্মবণাতীত 
কাল হইতে প্রচলিত আছে। পরবর্তীকালে উল্লিখিত বেদমঞ্ত্রের সঙ্গে স্বৃতিকাবগণের 
নামকীর্তন, গোহত্যাকাবী মুনিপুত্রগণেব উপাখ্যান এবং ছূর্যোঁধন, যুধিষ্ঠির 
প্রভৃতির চবিতকথাও ইতিহাসৰপে যোগ করা হয়। বর্তমানে এ সকল এঁতিহাসিক 
তথ্যও বেদমন্ত্রের অঙ্গরূপেই পঠিত হইয়া থাকে। ইতিহাসের পঞ্চমবেদত্ব অর্থাৎ 
ব্দতুন্যত্ব শ্রুতিতেও স্বীকুত হইয়াছে। ছুর্য্যোধন ও যুধিষ্টি সম্বন্ধীয় যে ছুইটি 
শ্লোক শ্রাঙ্চকালে বোদমন্ত্রের সঙ্গে পাঠ কর হয়, মহাভারতে আদিপর্ধের প্রথম 
অধ্য।য়েই তাহ! লিপিবদ্ধ দেখা যাঁধ। উক্ত মন্ত্র দুইটি যথা-_- 
“দুর্ধযোধনো! মন্যময়ো মহীদ্রমঃ | 
স্বন্ধঃ কর্ণ; শকুনিস্তশ্ত শাখা । 
ছুঃশাপনঃ পুষ্পফলে, সমৃদ্ধে- 
মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোহমনীষী ॥ 
যুধিগিরো ধন্মময়ো! মহাদ্রম: 
স্বন্ধষোহজ্জুনেো! ভীমসেনোহন্ত শাখা । 
মাত্রীক্থৃতৌ পুষ্পফলে, সমৃদ্ধে- 
মূলং কৃষেঞ ত্রহ্ধ চ ব্রাঙ্মণাশ্চ ॥৮ 
--আদিপর্ব ( হরিদাসীয় ) ১/৭১--৭২ 


মহাভারতে শ্রাদ্ধের উল্লেখ ৯৪ 


কুরুরাজ পাও্ুর মৃত্যুর পর যে তাহার পুত্র ও জ্ঞাতিরা শান্কোক্ত বিধানে তাহার 
শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, আদিপর্ধের ১২২ তম অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইয়াছে । এই 
সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পূর্বেই কবিয়াছি। 

শ্রা্ধকাঁলে যে যজ্ঞবরাহের অর্চনা করা হয়, তাহ! কোন্‌ সময় হইতে কি কারণে 
প্রবস্তিত হইয়াছিল, ইহার উল্লেখ রহিয়াছে শান্তিপর্ধের ৩৩* তম অধ্যায়ে। দেবার 
নারদের প্রশ্নের উত্তরে নরনারাঁয়ণ বলিয়াছেন--অতি প্রাচীনকালে যখন পৃথিবী 
সমৃদ্রগর্ভে মগ্না ছিলেন, তখন ভগবান্‌ বিষ্ণু বরাহমৃত্তি ধারণপূর্ববক দস্তদ্বারা পৃথিবীকে 
উত্তোলন করেন। এই কারণেই খষিগণ পিতৃষজ্ঞারস্তে বর|হরূপী তগবান্‌ বিষ্ণুর 
অঙ্চনা করিয়া থাকেন । 

নারদ প্রশ্ন করিয়াছেন-মুত্তিকার উপর কুশস্কাপন করতঃ: তদুপরি তিনটি পিগ 
স্থাপন করা হইয়া থাকে । শ্রুতিতেও এরূপ করিবার বিধান আছে, এবং শ্রা্ধে 
প্রবৃত্ত লোকেরা উল্লিখিত শুত্যুক্ত বিধি অন্গসারেই কুশেপরি পিগুত্রয় প্রদান করিয়া 
থাকেন। এইভাবে তিনটি পিওড দেওয়।র কাৰণ কি এবং এইগুলিকে পিওই বা বল! 
হয় কেন? 

উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরে নরনাবায়ণ বলেন-- ভগবান গোবিন্দ আদিবরাহরূপে 
দস্তদ্বার1 পৃথিবীকে যখন জলমধ্য হইতে উত্তোলন করেন, তখন তাহার দেহ জল ও 
কর্দমে লিপ্ত হইয়াছিল। এইরূপ অবস্থাযই তিনি ছিপ্রহরের আঙহ্বিকক'ল সমাগত 
হইয়াছে দেখিয়া মৃত্তিকোপবি কুশস্থাপন-পূর্বক দস্তদ্বারাঁ তিনটি পিগড তদুপরি স্থাপন 
করিয়াছিলেন। তিনি লোকশিক্ষার্থ সঙ্কল্পপূর্বক নিজ গাত্রোৎপন্ন তিলসংযোগে 
উল্লিখিত তিনটি পিগু পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন। ভগবান্‌ আদিবরাহের 
উল্লিখিত কাধ্যের অন্থকরণে অগ্যাঁপি ভারতীয় আধ্যসম্প্রদায়ের লোকেরা কুশোপৰি 
পিগুত্রয় স্থাপনপুব্ব্ক পিতৃলোকের উদ্দেশ্টে নিবেদন করিয়া থাকেন। মহাভারতের 
ভাষায় দেবধি নারদের প্রশ্ন যথা 


'ত্রীন্‌ পিগান্‌ ন্যস্ত বৈ পৃথ্যাং পৃব্বং দত! কুশানিতি। 
কথন্ত পিগুসংক্রান্তে পিতরে! লেভিরে পুরা ॥” 
- শাস্তিপবর্ব ( হরিদীসীয় ) ৩৩০১১ 
নরনারায়ণের উত্তর যথা-_ 
“ইমাং হি ধরণীং পুবর্বং নষ্টাং সাগরমেখলাম্‌। 
গোবিন্দ উজ্জহা রাশ বারাহং রূপমাস্থিতঃ | 


৯৬ পরলোক তত্ব 


স্বাপয়িত্বা তু ধরণীং স্বে স্থানে পুরুষোত্তমঃ | 
জলকদ্দিমলিপ্রাঙ্গো লোককাধ্যার্থমুদ্যতঃ ॥ 
প্রাপ্তে চাঞ্নিককালে তু মধ্যদেশগতে ববৌ। 
দংষ্রাবিলগ্রাংস্ত্রীন্‌ পিগ্ডান্‌ বিধূষ সহসা প্রভুঃ ॥ 
স্থ(পয়ামাস বৈ পৃথ্াং কুশানাস্তীধ্য নারদ । 
স তেনাতআ্সানমুদ্দিশ্ট পিত্রাঞ্চক্রে যথাবিধি | 
সঙ্কর্মিত্বা ত্রীন্‌ পিগান ম্বেনৈব বিধিনা প্রভূঃ। 
আত্মগাত্রোম্মসভ্তৈঃ ন্মেহগর্ভৈস্তিলৈবপি ॥ 
প্রোক্ষ্যাপবর্ণং দেবেশঃ প্রাজুখঃ কতবান ম্বযম্‌। 
মর্যাধাস্থাপনার্থঞ্চ ততো! বচনমুক্তবান্‌ ॥” 
- শাস্তিপবর্ব ৩৩০।১২--১৭ 
আিপব্বের ১৪৪ তম অধ্যায হইতে জানা যায-_জতুগৃহদাহেব ফলে পাঁগবের। 
নিহত হইযাছেন শুনিষা ধৃতরাষ্ট্ প্রভৃতি জ্ঞাতিগণ পাওধদেব পাম-গোত্র উল্লেখপৃব্বক 
তাঁহাদের উদ্দেশ্তে তর্পণ কবিযাছিলেন। তর্পন বস্তুতঃ শ্রাদ্ধেবই অঙ্গ | আদিপব্র 
বলা হইয়াছে-_খ্বৃতবাষ্ট ও তাহার পুত্রগণ পাগুবদের মৃত্যাসংবাদ শুনিষা অন্যান্য 
জ্ঞাতিগণের সহিত বন্ত্রালঙ্কারাদি পবিত্যাগপুববকষ একবন্ত্রে জলে নামিষা মান কবেন 
এবং তাহার পর পাওবগণের উদ্দেশ্টে জলাঞগ্জলিও দান করেন। মহাভারতের 
ভাধাঁষ--- 
“সমেতাশ্চ ততঃ সবে ভীম্মেণ সহ কৌববাঃ। 
ধৃতরাষ্ঃ সপুত্রশ্চ গঙ্ষামভিমুখা যষুঃ | 
এব বন্ত্রা নিবাঁশন্দা নিবাভন্ণবেষ্টনা" 
উদকং কর্ত,কামা বৈ পাগুবানাং মহাতসনাম ॥ 
এব" গত্বা ততশ্ক্রে জ্ঞাতিভি: পরিবারিতঃ। 
উদকং পাত্পুত্রাণাং ধৃতরাষ্ট্রোইঘ্বিকাস্থৃতঃ |” 
--আদিপব্ব (হরিদাসীয় ) ১৪৪।১৫--:১৭ 


আদ্দিপব্বের দশম অধ্যায় হইতে জানা যায়-মহষি জবৎকারু এক সময়ে তাহার 
পিতৃপুরুষগণের দর্শন লাভ করেন। জরৎকাঁরু*বিবাহ করেন নাই , ফলে তিনি 
নিঃসস্তান অবস্থায় দেহত্যাগ করিবেন এবং অতঃপর পিতৃপুরুষেরা আব জলপিও 
পাইবেন না--এই কারণে মনোছুঃখে তীাহার। জরৎ্কাককে ধর্শন দিয়া দারপরিগ্রহ 


মহাভারতে শ্রাঙ্ছেব উল্লেখ ৯৭ 


কবিবাঁর জন্য অন্রবোধ কবেন । পিঙতগণের মনোভাব জানিয়। তাভাদেদ মনোরঞ্জনের জনা 
জরৎকাকু মুনি বিবাহ করতঃ পিতৃশোকের জলপিগ্ লাঁভেব বাবস্থা করিমাছিপেন। 

শান্ত বলেন-মানভষ জন্সিবাব সম্য তিনটি খণ লইখা পৃথিবীতে আসে । উক্ত 
ত্রিবিধ খণ যথা-_-(১) দেব-খণ (২) খষি-খণ এব, (৬) পিতৃ-খণ। যথাবিধি 
যজ্ঞসম্পাঞ্ন না কবিলে দেবখণ হইতে, এবং দান শা করিলে খধি খণ হইতে মুভ্তিলাত 
করা যাঁষ না। ঠিক তেমনি সন্ত।নে।্পাঁধন কবিতে শা পাঁবিলে মানষ পিতৃ-খণ হইতে 
মুক্তিল।ভ করিতে পাবে না। 

“ঝণ” দেবস্য যাগেন, ঝধীণাং দানকম্মণা। 
সন্তত্যা পিতপে।কানাং শোঁধযিত্বা পপি বজেছ |” 

পিতগণেব নিদেশে দাপপবিগ্রহ কপতঃ বংশবক্ষাঁ ও পিতলোকেব জলপিগ্ডেব 
ব্যবস্থ। কবিষা মহর্ষি জবৎক।রু পত-ণ সইতে মুক্ত হইযহুলেন। 

মহাঁভাপ্তেব শান্িপবর্ব হইতে জানা যায -যুগ্ছাবসানে যুধিষির প্রতি জীবিত 
যোছ্ছাবা এবং অন্যান্য শৌনিত লেোকেব। প্রত্োকেই যুদ্ধে শিঠ৩ শিজ শিজজ্ঞাতি ও 
আক্মীশগণেব শ্র।থখকাযা অম্পাধন কবিমাছিলেন | ছুনোধন প্রতি পুত্রেবাও 
সবপেই যুছ্ছে নিহত হইয।ছুশেন » প্ুতপা জীবিত বুদ্ধ পিতা ধৃতবাগত তাহাদের 
উদ্দেশ্যে আদ কবিখাঁছিলেন । বুদ্ধ বাজা ধৃতরাষ্ট বাঞ্জোচিত আডদ্ববণেব সহিতহ 
পুত্র/দিএ আদ প্রভ ৩ কার্ধ্য সম্পাদণ কাবশাছিলেন। তিনি মৃত পুণণ ও পৌতরদের 
প্রতোকেব আগ্াব তৃপ্তিক(মপাস প্রচুব-পবিমাণ উত্তম শ।শিব অন্ন, বছ তর উত্তম গর 
এবং অন্যান্তা ধন ও বহুমূশ্য পত্ব।দি বিদ্বান এাক্ষণদিগকে দান বরেন। কর্ণেণ পুজেরা 
সকলেই যুদ্ধে নিহত হইয।ছিল, স্থতবাং এক মাষেব গভজা-৩ সগ্ত।ন হিসাঁবে যুধিষ্টিরই 
কণ ও তাহ।ব পুত্রগণেব উদ্দেশ্যে শ্র্ধ কবিয়ছিলেন । প্রোণের পুত্র অশ্বথামা যদিও 
জীবিত ছিলেন, তথাপি উত্তবার গতম্থ সন্ভনটিকে হত্যা করিবার ফলে তিনি 
ভ্রণহতাণৰপ মহাঁপাপে শিপ্ত এবং পাতিতাদে।ধে দুষ্ট । তাহা হাডা উপ্ত অপরাধের 
জন্য শ্রীকষ্ণের অভিশাপে তিনি কুষ্ঠব)াধিগ্রস্ত হইযা লোকপয় হইতে নিব্বালিত? 
স্কতবাং দ্রোণেব শ্রদ্ধও যুধিষ্ঠিবই করিযাছিলেন। শি্যু হিসাবে গুরু আছ করিবর 
অধিক।ব যুধিষ্ঠিবেব ছিশ । বিরাটরাজ, পঞ্চালবাঁজ ত্রপদ, ধৃষ্টছান়্ প্রতি দ্রপদ-পুত্রগণ, 
উত্তর প্রভৃতি বিরাটপুত্রগণ এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণের শ্রাদ্ধও ন্বয়ং ঘুধিষ্টিরই 
করিয়াছিলেন । ভ্রৌপদীব পিত।, ভ্রাভৃগণ ও পুত্রগণের আদ্ধ করিবার সময় তিনি 
দ্রৌপদীকে দিয়াও তাহীদের উদ্দেশ্তে দানাঁদি কবাইম্াছিলেন। 


ণ 


হি পরলোক তত্ব 


রাজ1 ঘুধিষ্ির কিরূপ আডম্ববের সহিত শ্রাদ্ধ ও অঙ্গম্বূপ দানাদিকার্ধ্য 
করিযাঁছিলেন, তাহাব মনোজ্ঞ বর্ণনা শাস্তিপর্ধের লিপিবদ্ধ আছে। প্রত্যেকটি মৃত 
ব্যক্তির তৃপ্তি ও মুক্তির উদ্দেশ্যে সমস্ত সহম্ত্র ব্রাহ্মণকে প্রচুর ধন, বস্ত্র, মূল্যবান্‌ রত্ব 
এবং গোধন দান করিযা রাজা যুধিষ্টিব তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিষাছিলেন। 
কেবল নিজেব জ্ঞাতি ও আত্মীযগণের শ্রাঞ্ছ করিযাই মহারাজ যুধিগ্রিব ক্ষান্ত হন 
নই , যুদ্ধে নিহত যে সকল ক্ষত্রিষেব কোন জ্ঞাতি বা আত্মীয় জীবিত ছিলেন না, 
তাহাদের প্রত্যেকের জন্যই তিনি আডম্বর সহকারে শান্্াক্রযায়ী শ্রাদ্ধাদি কার্ধ্য সম্পাদন 
করিযাছিলেন। মৃত ব্যক্তিগণের আত্মার তৃপ্তি-কামনাষ বাজ! যুধিষ্ঠিব বহুসংখ্যক 
পাস্থশাণ] নিশ্মীণ এবং জলাশয-খননও কবিযাছিলেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য 
এই সম্বন্ধে শাস্তিপর্ব্বের ( হবিদ।সীষ ) কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত কবিতেছি , যথা-__. 


“ততো যুধিষ্ঠিবো বাজ। জ্ঞতীনাং যে হতা মুধে। 
শ্রাদ্ধানি কাঁরযামাস তেষাং পৃথগুদাবধী: ॥ 
ধৃতরাষ্ট্রো দদৌ বাজ পুবাণামৌদ্বদেহিকম্‌। 
সর্ববকাম গুণোপেতমন্নং গাশ্চ ধনানি চ॥ 
বত্ব(নি চ বিচিত্রাণি মহ।হ।াণ মহাযশাঃ। 
যুধিষ্ঠিবপ্ত কণণন্ত দ্রোণস্য চ মহা ত্বনঃ | 
ৃষ্টদ্যাম্নী ভিমন্্যভ্যাঁং হৈডিম্বন্ত চ বক্ষসঃ ॥ 
বিরাট প্রভৃতীনাঞ স্বহৃদামুপকাবিণীম্‌। 
দরপদ-ভ্রৌপদেষানীং ভ্রৌপগ্া সহিতো দদৌ ॥ 
ঞাক্ষণানাং »হশ্রা৭ পৃথগেকৈ কমুদ্িশন্‌। 
ধনৈশ বন্ত্ৈ বতশ্ৎ গোনিশ্চ স্মসৎ্ | 
যে চান্যে পথবীপাঁল। যেষাং নাস্তি হহৃজ্জনঃ। 
উদ্দিশ্রোদিশ্য তেষাঁঞ্চ চক্রে বাজৌদ্ধদেহিকম্‌॥ 
সা; প্রপাশ্চ বিবিধাস্তডাগাঁনি চ পাণ্তবঃ | 
হী" কাবযামীস সর্ব্বষামৌর্ঘদৈহিকম্‌ |” 
- শাস্তিপর্বব ৪২।১-_-৭ 
যুদ্ধেগ পব যখন শোকণন্তঞ্চ নারীগণ তাহাদেব মুত পতি, পুত্র প্রভৃতিব সাক্ষাৎ 
দর্শন কামনা কবিষাছিনেন, তখন মহর্ষি কষ্ণদ্বপাষন বেদণ্যাস তাহাদিগকে জঙ্গে 
লইয়া গঞ্চ যান এবং পবিত্র শঙ্গাজশে ম্নান করতঃ মৃশ্বাক্রিদের উদ্দেস্ট্ে প্রতোকে 


মহাভারতে শ্রাদ্ধের উল্লেখ ৯৯ 


তর্পণ করিলে নদীগর্ভ হইতে সেই মৃত ব্যক্তিদের ছায়ামৃত্তিগুলি উখিত হয়। তর্পণ 
বস্ততঃ শ্রাদ্ধের অঙ্গ ; স্ৃতরাং মৃত ব্যক্তিদের ছায়ামূতিদর্শনও যে শ্রাদ্ধ বা তর্পণের 
ফলেই সম্ভব, তাহাঁও উক্ত ঘটন! হইতে জান! যাইতেছে । কুরুবংশীয় এবং অন্যান্য 
নারীগণ মৃত আত্মীয়গণের দর্শনলাভের উদ্দেশ্তে কিভাবে ব্যাস, ধৃতবাষ্, পাগুব 
প্রভৃতি পুরুষদের সহিত গঙ্গায় গিয়া তর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনায় মহাঁতারতের 
ঝধি লিখিয়াছেন__ 


“তে সমাসাদ্য গঙ্গীস্ত শিবা পুণ্যজলোচিতাঁম্‌। 
হুদিনীং বপ্রসম্পন্নীং মহানৃপাঁং মহাঁবলাম্‌ ॥ 
ভূষণাঙ্থ্যত্তরীয়াঁণি ঝেষ্টনান্যবমুচ্য চ। 

তত: পিত,ণাং পৌত্রাণাং রাত, ণা স্বজনস্য চ ॥ 
পুত্রাণামার্ধ্য কাণাঞ্চ পতীনাঞ্চ কুরুন্জিয়ঃ ! 
উদকঞ্ক্রিরে সর্ববা কদত্যো ভূশছুঃথিতাঃ | 
স্থহদাঞ্চাপি ধশ্মজ্ঞাঃ প্রচন্ুঃ সলিলক্রিয়াঃ ॥ 


_্্ীপর্বব ( হবিদাসীয় ) ২৭১-_-৩ 


আশ্বমেধিক পর্ব হইতে জান| যায়__কৃকুক্ষেত্র-যুদ্ধে আত্মীয়গণের মৃত্যু-সংবাদ 
শুনিয়া বস্থদেব প্রভৃতি জীবিত আত্মীয়গণ সকলেই তাহাদের উদ্দেশ্টে শ্রাদ্ধ 
করিয়াছিলেন । শ্রীরুষ্ণ প্রভৃতি ম্বজনগণ কুকক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিবাঁর পরই 
বন্দে আত্মীয়গণের মৃত্যুলংবাদ জানিতে পরেন এবং তাহাদের আত্মার উ্দুদঙ্গে 
যথাবিধি শ্রাদ্ধ করেন। ন্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য আত্মীয়দের মহিত তাহার 
তাগিনেয় অভিমন্ুবও শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন । কেবল কৃষ্ণই নহেন ; বস্থদেব, সাত্যকি 
প্রশ্ৃতি সকল জীবিত আত্মীয়ই পৃথক্‌ পৃথগ ভাবে অভিমস্থার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন । 
উল্লিথিত আত্মীয়গণের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাহাদের শৃরবংশীয় আত্মীয়েরা ৬* হাজার 
এাহ্মণকে বিবিধ তোৌজে আপ্যায়িত করত) স্বর্ণ, গোঁধন, বস্ত্র ও শয্যাদি দ্বারা তুষ্ট 
ববিলে তআান্ধণেরা বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন_-“আপনারা এত বেশী দান 
করিতেছেন ।” মহাভারতের ভাষায়__ 


“এতচ্ছস্থা তু পুত্রস্ত বচঃ শূরাতবজস্তদা। 
বিহায় শোকং ধশ্মাত্বা দদৌ শ্রাঞ্ছমন্থত্তমম্‌ ॥ 


১০৩ পরলোক তত্ব 


তথেব বাস্থদেবোহপি স্বশ্রীয়স্ত মহাত্মনঃ | 
দঁয়িতস্ত পিতুর্সিতামকবো'দৌদ্ব'দৈহিকম্‌ ॥ 
ষষ্টিং শতসহশ্রাণি ব্রাঙ্মণীনাং মহাভুজঃ। 
বিধিবদ্‌ ভোজযামীস ভোজাং সর্ববপগ্তণীম্বিতম্‌ || 
আচ্ছা চ মভাবাহুদ্ধনতৃষ্ণমপানদৎ। 
ত্রাঙ্মণানান্তদা কুষেো যদভদ রোমহষণম্‌ ॥ 
স্ববর্ণঞৈব গাশ্চৈব শয়নাচ্ছাধনন্তথা | 
দীমমানাস্তদা বিপ্রা প্রভৃতমিতি চীক্রবন | 
বাস্থদেবোহপি দাঁশার্হো বলদেবঃ স-সাতাকিঃ। 
অভিমন্যে।জ্ুদ! শ্রদ্ধমকুর্বন্‌ সতা বিক্রমীঃ ||” 
_আশ্বমেধিকপর্ব ( পুনা ) ৬১।১-৬ 
উল্লিখিত গনী রে শ্রাদ্ধক।ধা সম্প।দনেব আবও খু উদ্দাহবণ মহাভাগত প্রভৃতি 
গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। অন্নশাসনপর্ধের ঘুধিষ্তিপের প্রশ্নে উত্তবে শ্রার্থ অঙ্বন্ধীয় বহু 
জ্ঞাতব্য বিষয় মহামতি ভীম্ম তাহ।ণ নিকট খলিযাছেন। ভীম্মেব উক্তি হইতে 
আমবা জানিতে পাবি যে মহভ।বতের যুগেও কেহ কেহ শ্রাঙ্ধকে পিতৃষজ্জ নামে 
অভিহিত কবিতেন। তাহা ছ।ভা শ্রাদ্ধেব ফলে যে পিতৃগণ প্রসন্ন হইয়া আদক কে 
পুত্রববদ্দানে অভিনন্দিত কবিষা থাকেন, এইবপ বিশ্বীসও মহাভাবতেব যুগে জন- 
সাধাবণেব মধো বিদ্যমান ছিপ। যাহাবা আডম্বব সহক।বে শ্রাদ্ধ ও তাহাঁধ 
আনষঙ্গিক দাঁনাদি কাধা করিতেন, তাহাবা মহাভাবতেব যুগেও যশোলাভে সমথ 
হইতেন। এই সম্বন্ধে পিত।মহ ভীম্ম মুধিষ্ঠিবকে বলিয়াছেন- 
“শৃণুধাণভিতো বান আদ্ধকম্মাবধিং শুভমূ। 
ধন্যং যশস্তং পুত্রীয়ং পিতৃষজ্ঞ, পবস্তপ 1” 
- অন্ষশ।সন ( হবিদাসীয় । ৭৬৩ 
মহামতি ভীম্ম বলিযাছেন যে, পিতৃপোকে শ্রাদ্ধ করা শুধু মুক্য্যদেবই অবশ্থ- 
কর্তবা নহে , দেবতা, অস্ক্র, গন্ধ, নাগ, পাক্ষস. পিশাচ, কিন্নর প্রভৃতি সকলের 
পক্ষেই পিতৃলোকের শ্রাঞ্ছ কব! অবশ্য কর্তবা । এই সন্বদ্ধে ভীচ্মের উক্তি যথা__ 
“দেবাস্থব-মন্প্যাণাং গন্ধর্ধবোরগ-রক্ষসাম্‌। 
পিশাচ-কিন্নবাণাঞ্চ পৃজ্যা বৈ পিতরঃ সদ] 11৮ 
--অনুশাসন (এ ) ৭৬৪ 


মহাভারতে শ্রাদ্ধের উল্লেখ ১০১ 


উল্লিখিত প্রসঙ্গে শান্ত্রোক্ত প্রায় সকপ বিধানই ভীম্ম ঘুধিঠিরের কাছে সংক্ষেপে 
বলিয়াছেন। অন্কশাসনপর্ধের ৭৮তম অধায়ে জিজ্ঞান্ত যুধিষ্টিরের নিকট “পিতৃগীতা' 
নামক গাথাটিও ভীম্মকর্তক কথিত হইয়াছে । এই গাথাটি পূর্বকালে ভীম্ম মহাত্মা 
সনৎকুমারের নিকট হইতে শিখিয়াছিলেন। বিষ্ুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থেও কিঞ্চিৎ ভিন্ন 
ভাষায় “পিতৃগীতা” নামধেয় গাথাটি লিপিবদ্ধ আছে। 
মহাভারতের পরিশিষ্টভাগ “হরিবংশ' নামে খ্াযাত। উক্ত গ্রন্থ হইতে আমর! 
জানিতে পাঁরি যে, মহামতি ভীম্ম কেবল লোকমুখে শুনিমাই শ্রাদ্ধের উপযোগিতা 
শিক্ষা করেন নাই ; এই বিষয়ে তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত।ও ছিল। ভীমক্ম বলিয়াছেন 
যে, তিনি যখন ভক্তিভরে তাহার পিতার শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন, তখন তাহার পিতার 
হস্তটি ভূগর্ভ হইতে উখিত হইয়া ভীম্মেব সম্মুখে অবস্থান করিতেছিল। পরলোকগত 
সেই নৃপতির হস্তে ভীম্ম পরিফীরভাবেই কেযুত্র, অন্গুরীয় প্রভৃতি হস্তাভরণও 
দেখিয়াছিলেন। ভীম্মের পিতা শান্তর জীবদ্দশায় খেভাবে তাহার করতল রক্তবর্ণ 
ছিল, উক্ত হস্তের তলটিও তেমনি রক্তবর্ণ দেখাইতেছিল। ভীম্ম যুধিষ্টিরকে বলিয়াছেন 
যে, বর্তমান কল্পে কুশোপরি পিগুদান কবিবার বিধানই বেদাদিশাস্ত্রে রহিয়াছে, এই 
কথা জানিয়া এবং পুরোহিতের উপদেশ শুনিয়া তিনি আবিভূত পিতৃহসন্তে পিগড না 
দিয়া কুশোপরিই পিগুদাঁন করির।ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভীম্ম এই কথাও বলিয়াছেন 
যে, উল্লিখিত কারণে কুশোপরি পিগুদাঁন করার পর তাহার পিতার হস্ত সাদরে উহা 
গ্রহণ করিয়াছিল, এবং অশরীরী পিতা তাহাকে শুনাইয়া প্রীতি প্রকাশ পূর্বক 
আশীব্বাকাও উচ্চারণ করিয়াছিলেন । পাঠকগণের অবগতির জন্য এই প্রসঙ্গে 
হরিবংশের কয়েকটি শ্লোক উদ্ধত করিতেছি, যথা-_ 
“শ্রাদ্ধকাঁলে মম পিতুর্ময়া পিগুঃ সমুদ্যতঃ | 
তং পিতা মম হস্তেন ভিত্বা ভূমিমঘাচত ॥ 
হস্তাভরণপূর্ণেন কেযুরাভরণেন চ। 
রক্তান্গুলিতলেনাথ যথাদৃষ্ট: পুরা ময় ॥ 
নৈষ কল্পে বিধিদৃ্ট ইতি সঞ্চিন্ত্য চীপ্যহম্‌ । 
কুশেঘেব ততঃ পিগুং দত্তবানবিচারয়ন্‌ ॥ 
ততঃ পিতা! যে স্থৃপ্রীতো বাচা মধুরয়া তা । 
উবাচ ভরতশ্রেষ্ঠ ! প্রীয়মাণে! ময়ানঘ 1, 
_-হরিবংশপর্ব ১৬।১৯--২২ 


১৩২ পরলোক তত্ব 


শ্রাদ্ধের অবশ্থা-কর্তব্যতা এবং মাহাত্ম্য সন্বদ্ধে বহু তথ্য হরিবংশ-গ্রস্থে লিপিবদ্ধ 
আছে। তন্মধ্যে ভরদ্বাজমুনির মূর্থ পুত্রগণ যেভাবে শ্রাদ্ধকাধ্যের ফলে গোহত্যাব্ূপ 
মহাপাপ করিয়াও পরবর্তী কয়েকটি জন্মে জাতিম্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল 
এবং পূর্বজন্মের কাধ্যাবলী স্মরণপূর্বক ধন্মপথে মতি রাখিয়া পঞ্চম জন্মে পুনরায় 
ব্রাহ্ষণত্ব লাভে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাই সমধিক উল্লেখযোগ্য । এই সম্বন্ধে বিস্তৃত 
আলোচনা পূর্বেই করিয়াছি । 


পুশ পরিচ্ছেদ 
দ্েবযান ও পিতৃযাণ 


বেদ হইতে আরম্ত করিয়া পরবর্তীকালে রচিত স্থৃতি, পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি 
বিভিন্ন গ্রন্থে দেবযান ও পিতৃষাণ নামক বাস্ত1 দুইটির উল্লেখ দেখ যায়। সংস্কৃত 
“যা” ধাতুর অর্থ “গমন করা” এবং তাহা হইতে উৎপন্ন “যান” শব্দটি রাস্তা অর্থেই 
ব্যবহৃত হইয়| থাকে । অতএব ব্যুৎপত্তি অনুসারে “দেবযান” শব্দের অর্থ “দেবলোৌকে 
যাওয়ার রাস্তা” এবং “পতৃযাঁণ' শব্দের অর্থ “পিতৃলোকে যাওয়ার বাস্তা” নাস্তিকেরা 
দেবলোক ও পিতৃলোকের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না বটে ; কিন্তু তাহাতে আস্তিক- 
দের কিছু যায় আসে না। বিচক্ষণ আন্তিকের। জাঁনেন--মৃক ব্যক্তি যেমন কথা! 
বলিতে, বধিব বাক্তি কাহারও কথা শুনিতে এবং অন্ধ বাক্তি কোন কিছু দেখিতে পাবে 
না, নাস্তিকেরাঁও ঠিক তেমনি দেবলোক ও পিতিলোৌকের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে 
অসমর্থ হয় । মুক, বধির ও অন্ধ লোক যেমন তাহাঁদের এক একটি বিশেষ ইন্দ্রিয়ের 
নিক্ষিয়তাঁর ফলে বাক্যোচ্চারণ প্রভৃতি এক একটি কম্ম সাধনে অক্ষম হয়, 
নাস্তিকেরাঁও ঠিক তেমনি তাহ'দের বুদ্ধিমান্দোর দৌষে উল্লিখিত শাশ্বত স্বপ্রকাশ 
সত্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া থাকে । বেদাদি-শান্কে সর্বত্র দেবযান ও 
পিতৃযাণের অস্তিত্বের উল্লেখ এবং তাহাদের নানাবিধ প্রাঞ্জল বর্ণনা! থাকায় স্পষ্টই 
বুঝা যায় যে ত্রিকালজ্ঞ আর্ধ্য খষিরা উল্লিখিত দুইটি পথের অস্তিত্ব ও তাহাদের স্বরূপ 
সম্বন্ধে প্রতাক্ষ জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। আজও ভারতের সাধক ও জ্ঞানী 
লোকের উল্লিখিত ছ্িবিধ পন্থার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতঃ যজ্ঞ প্রভৃতি এবং শ্রাদ্ধাদি 
কাধ্য করিবার জন্য জনগণকে উপদেশ দিয়! থাকেন। “পিতৃযাণ” শব্দটি পিতৃলোকে 
যাওয়ার যে কোন বাস্তাকে না বুঝাইয়া একটা বিশেষ রান্তাকে বুঝাইয়1 থাকে, 
এই কারণে ইহাতে মূর্ধন্ত ণকার যুক্ত হয়। 

বেদাদিশাস্ত্রের অপৌকুষেয়ত্ব সম্বন্ধে ধাহাদের সন্দেহ আছে, তীহাবাও নিশ্চয়ই 
হ্বীকাঁর করিবেন যে এইগুলি তীক্ষুধী খধিগণ কতৃকি বচিত। সেই যুগে হিন্দুদের 
বুদ্ধি তীক্ষ ছিল; স্তরাং তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য যেরূপ শব্দবিস্যাসের প্রয়োজন, 
তাদৃশ শব্দবিন্তাসের সাঁহায্যেই শাস্তগ্রস্থসমূহে দেবযান ও পিতৃযাণ সম্বন্ধে বিবিধ 
তথ্য লিপিবদ্ধ আছে । ছূর্ভাগ্যবশতঃ অনাচার, অভক্ষ্যতক্ষণ প্রভৃতি বিভিন্ন দোঁষে 


১০৪ পরলোক তত্ত 


সম্প্রতি ভারতীয় আর্ধ্য-সন্তানগণের বুদ্ধিবৃত্তি অতিশয় ক্ষীণতাপ্রীপ্ত হইয়াছে ; এবং 
“তাহারই ফলে বেদাঁদি-শাস্ত্ের সুম্পষ্ট উক্তিগুলিও তাহাদের মধ্যে অনেকেই এখন 
আর বুঝিতে পারেন না। এই কারণে বর্তমানযুগের হিন্দুসন্তানদিগকে দেবযান ও 
পিতৃযাণের স্বরূপ প্রভৃতি বুঝা ইবার জন্য প্রবন্ধ লেখার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। 
পাঠক-মহোঁদয়গণ জানেন--পোষ্টগ্রাজুয়েট-ক্লাশের ছাঁত্রছাত্রীদিগকে কোন বিষয় 
বুঝাইবার জন্য বিচক্ষণ অধ্যাঁপকেরা যে রকম ভাঁধা বাবহাঁর করেন, কোন স্কুলের 
নিষ্শ্রেণীর ছাত্রদিগকে সেই বিষয়টি বুঝাইবার জন্য উল্লিখিত ভাঁষা উপযুক্ত নহে । 
নিয়শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীকে বুঝাইবার জন্য ভাষা ও উদাহরণ প্রয়োগ প্রভৃতি নাঁন। বিষয়ে 
আরও অনেক বেশী সরলত! সম্পাদনের প্রয়োজন হয়। বর্তমান যুগের হিন্দুসন্তান- 
দিগকে শাস্তার্থ বুঝাইবার জন্তও তেমনি ভাষার প্রয়োগে এবং উদ্বাহরণের বিন্যাসে 
অনেক বেশী সরলতা-সম্পাদন আবশ্যক । এই কার্যে আমি কতদূর সাফলা লাভ 
করি, বিচক্ষণ পাঠক-পাঠিকাগণই তাহা বিচার করিবেন | 

্েদীয় দশম মণ্ডলের বিভিন্ন মন্্ে পিতলোকে যাইবার রাস্তা সম্বন্ধে বিভিন্ন 
প্রকার উল্লেখ দেখা যায়। ১০।২।৭ মন্ত্রে অগ্থিদেবতাঁর স্ততিগ্রপঙ্গে বলা হইয়াছে__ 
“পিতৃলোকে যাইবার পথ কোনটি, তাহা তুমি জান। অতএব তুমি এমন উজ্জল 
হও, যাহাতে এ পথ আলোকময় হইয়! উঠে ।” উক্ত মণ্ডলের চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ সুস্তু 
দুইটির বিভিন্ন মন্ত্রে পিতলোক ও পিতৃগণ সম্বন্ধে আরও বিভিন্ন প্রকার উল্লেখ আছে। 
এতদ্বা তীত দেবযাঁন সম্বন্ধেও অল্পবিস্তর উল্লেখ খগেদের নানাস্কানে দেখা যাঁয়। 

যর্কেদের শতপথপ্রাক্ষণে বলা হইযাছে_যৃত্ার পবৰ কেহ কেহ “দেবযাঁন" নামক 
রাস্তা অবলম্বন করতঃ স্বর্গে গমন কবেন এবং অন্তের1 “পিতঘাঁণ” নামক রাস্তায় 
পিতৃলৌকে গমন করিয়া থাকেন। 

“স এষ দেবযানো বা পিতৃযাঁণে| বা পন্থাঃ1” »-শতপথত্রাঙ্গণ ১।৯।৩1২ 

কুষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয়-ত্রাঙ্গষণেও দেবযান ও পিতৃযাঁণের উল্লেখ রহিয়ার্ছে এবং 
এ রাস্তা ছুইটি অবলম্বনের অধিকারী কাহীরা, এই বিষয়েও অনেক কথা আছে। 
ৃষ্টাস্স্বূপ তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণের তৃতীয়কাণ্ড, দশম-প্রপাঠকস্থিত একাদশ অস্বাকের 
উল্লেখ কর] য'ইতে পারে । 

সামবেদের ছান্দোগ্যোপনিষদও দেবযান ও পিতৃষাণ সম্বন্ধে বহু তথ্য পরিবেশন 
করিয়াছেন! এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা বহিয়াছে--পঞ্চম অধ]ায়ের দশম খণ্ডে 
পঞ্চাগ্নিবিদ্যা- বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে | 


দেবযান ও পিতৃযাণ ১০৫ 


বিভিন্ন স্বৃতিসংহিতাঁয়, বিভিন্ন পুরাণে এবং মহাভারতেও দ্েেবযান ও পিতৃযাঁণ 
সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতবা তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। স্মৃতি, পুরাঁণ ও মহাভারতে লিপিবদ্ধ 
উল্লিখিত কথাগুলি বস্তৃতঃ বেদবাঁকোরই ব্যাখ্যা স্ববপ ; সুতরাং পৃথগ ভাবে এইগুলি 
উদ্ধত করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। 


দেবযান ও পিভৃষাণের হ্বরূপ 


শ্রতি বলেন-_তত্বজ্ঞানী লোকেরা তবজ্ঞানের ফলে মোক্ষপীভের অধিকারী 
হইয়া “দেবযান” নামক পন্থা অব্লম্বনপূর্াক পুনরাবৃন্তিরহিত এরহ্গলোকে গমন করিয়! 
খাকেন। এই শ্রেণীর পুণ্যাত্সা লোক পুনরার জন্মমৃতুর অধীন হন না। এই 
দেবয।ন-নামক পখের স্বরূপ ছান্দে।গোগপনিবদে পরিষ্কার আমায় বিবু হইয়াছে। 
উত্ত উপনিষদ্‌ হইতে আমপ্পা জানিতে পারি যে, তন্রজ্ঞানণী পে!কের আম্মা দেহ- 
ত্যাগের পরই অচ্চির মধো প্রবিষ্ট হন। অতঃপর অচ্চিঃ হইতে দিবসে, দিবন হইতে 
শুরুপক্ষে, তথা হইতে উত্তরাঁয়ণ নামক মাস গুলিতে, তথ। হইতে সন্বৎসরে, সন্বৎসর হইতে 
আঁদিত্যে, আদ্িতা হইতে চন্দ্রে, তথা হইতে বিছ্ভাতে এবং বিদ্যা তইতে বিরাঁট্‌্-পুক্ুষে 
ণমন করিয়] থাকেন | এই বিরাট-পুরুষই উল্লিখিত আত্মীকে এদ্ষের মধ্যে বিলীন 
করিষ়্া দেন। পাথিব দেহ পরিত্যাগের পর অঙ্গে বিলীন হওয়া পর্ধান্ত আম্ম! যে 
সকল পদার্থের মধ্য দরিয়া গমন করেন বলিঘ়্া এখানে অভিহিত হইল, এই সকল 
পদার্থ ই শ্রুতিতে দেবযাঁন নামে কথিত হইয়াছেন । ছান্দোগ্যোপশিষদের ভাষায় _ 
“তদ্‌ য ইখং বিদুর্ষে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে, তেহচ্চিষমভি- 
সম্তবস্ত্য চিষোহহরহু আপৃধ্যমাণপক্ষমা পূর্যামাণপক্ষাদ যান্‌ ষডুদদিতি মাসাংস্তান্‌ ॥১। 
মাসেভ্যঃ সম্ঘংসরং সম্বৎ্সরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্তন্দ্রমসং চদ্রমসেো! বিছ্যুতং তত্পুকষোহ- 
মানবঃ স এনান্‌ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবযানঃ পন্থা ইতি ॥২।" 
- অধ্যায় ৫3 থণ্ড ১০ ॥ 
পিতৃযাণ বলিতে কি বুঝায়, তাহাও ছান্দোগ্যোঁপনিষদ্‌ ম্পষ্টভাঁষায়ই প্রকাশ 
করিয়াছেন। ছান্দোগ্াশ্রুতি বলেন--দেবাপয়-প্রতিষ্টাদি পুণকন্ম সাধনের ফলে 
যে পুণ্যাজ্জন হয়, তাহার ফলে মৃত ব্যক্তিব আত্মা দেহত্যাগের পরই ধুমে প্রবিষ্ট হন। 
অত:পর ধূয হইতে রাত্রিতে, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষে এবং তথা হইতে দক্ষিণায়ন নামক 
মাসগুলিতে প্রবেশ করেন। এই নকল লোকের আত্মা সম্বংসরে প্রবেশ না করিয়াই 


১০৬ পরলোক তত্ব 


সৌজান্ৃজি পিতৃলোকে গমন করেন । পিতৃলোক হইতে এই আত্ম! মহাকাশে প্রবিষ্ট 
হন এবং মহাকাশের মধ্য দিয়া চন্দ্রলোকে প্রবেশ করেন । পুণ্যাঞঙ্জিত কাল চন্দর- 
লোঁকে বাঁস করিবার পর পুনরায় ইহাদের পতন ঘটে । চন্দ্রলোকে যাওয়ার সময় 
ইহারা যে পথে যান, ফিরিবার সময় ঠিক সেই পথে ফিরেন না। পুণ্যক্ষয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে ইহারা চন্দ্রলোক হইতে স্থলিত হইয়া মহাকাশে নিক্ষিপ্ত হন । আকাশ হইতে 
বাযুমণ্ডলে প্রবেশপূর্ববক ক্রমে ধুমের আকৃতি লাভ করেন। অতঃপর এই ধুমাবস্থা 
আরও ঘনী ৬ুত হয় এবং ইহার! মেঘের সঙ্গে মিলিয়| যাঁন। অতঃপর মেঘ হইতে 
বৃষ্টির সঙ্গে পৃথিবীতে পতিত হইয়1 শ্রীহি, যব, তিল, মাঁষ, বুক্ষ, ফল প্রভৃতির আকাবি 
ধারণ করেন । মানুষ এবং অন্যান্ত প্রাণী যখন শশ্ত, ফল বা তৃণ, লতা, পাতা 
ইতাদি ভক্ষণ করে, তখন এ সকল আত্মমও ভক্ষণকারীর দেহে প্রবিষ্ট হন এবং 
কলে তাহাদের দেহে রেতঃরূপ ধারণ করতঃ সহবাসকালে এ জাতীয় নারীর, স্ত্রী- 
পশুর, বা পক্ষিণীর গঞ্ভে প্রবিষ্ট হন। তথায় জণরূপ ধারণপূর্বক যথাকালে প্রাণি- 
শিশুরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। 

শেবোক্ত শ্রেণীর পুণ্যবান্‌ লোকদের আত্ম যে পথে চন্দ্রলোকে গমন করেন, 
শুধু সেই পথটির নামই কি পিতৃযাণ, অথবা চন্দ্রলোক হইতে যে পথে তাহারা 
পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন, তাহাও পিতৃষাঁণ-পদবাচ্য-এই সম্বন্ধে ছান্দোগ্য- 
শ্রুতিতে পরিফষাঁর উল্লেখ দেখা যায় না। প্পিতৃযাঁণ” শব্বস্থিত “যাঁণ, অংশটির 
বাৎপত্তি চিন্তা করিলে আপাততঃ মনে হএ--পিতৃলোকে বা চন্দ্রলৌকে যাওয়ার 
পথটিই “পিতৃষাঁণ” নামে অভিহিত হইয়াছে, তথা হইতে প্রত্যবির্তনের পথ নহে; 
কারণ যান ও প্রত্যাবর্তন শব্দছুইটির অর্থে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। শ্রুতির ব্যাখা 
স্বরূপ মহাভারত গ্রন্থের শ্রীমস্তগবদগীতা অংশে দেবযানও পিতৃযাণের ঘে বর্ণনা আছে, 
তাহ] দেখিয়াও আঁপাতিতঃ মনে হয়-_পিতৃপোকে ( চন্্রলৌকে ) যাওয়ার বাস্তাটিই 
পিতৃষ'ণ নামে অভিহিত হইয়াছে, তথা হইতে প্রত্যাবর্তনের পথটি নহে । 

পিতৃষাণের স্বরূপসন্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবান্‌ বলিমাছেন__ 

“ধুমো বাত্রিস্তথা রুষ্কঃ ষ্থাস। দক্ষিণায়নম্‌। 
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোঁতিযোগী প্রাপ্য নিবর্তৃতে ॥৮ ৮২৫ 

এই গ্লোকে চন্দ্রলোৌক-গমনের রাম্ত[টিরই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে ; তথা হইতে 
প্রত্যাবর্তনের রাস্তার নহে । দ্েবষাঁনের বর্ণনাঁও গীতায় ৮২৪ ক্লোকে রহিয়াছে, 
এবং দ্বেবযাঁনের যাত্রীরা যে পুনজ্ন্মরহিত এবং পিতৃযাঁণের যাত্রীরা পুনজ্জন্মের অধীন 


দ্রেবযান ও পিতৃযাণ ১০৭ 


তাহাঁও অষ্টম অধ্যায়ের বিভিন্ন প্লোকে বলা হইয়াছে । এ সকল উক্তি ছান্দো- 
গ্যোপনিষতস্থিত উপরে উদ্ধত শ্ররতিবই অনুরূপ ; স্তরাং এই প্রসঙ্গে গীতীর শ্লোক- 
গুলি আর উদ্ধৃত করিলাম ন1। 

উল্লিখিত উক্তিসমূহ দেখিয়া ম্বতাবতঃই সংশয় জন্মে-পিতৃলোক হইতে 
প্রত্যাবর্তনের পথটি “পিতৃঘাঁণ, পদবাচ্য কি না? শ্রীমদ্তাগবতের সণ্চম স্বন্ধ পাঠ 
করিলে কিন্তু এই সংশয় আর থাকে না। শ্রমন্তাগবতে পিতৃযাণের যে বর্ণনা আছে, 
তাহা হইতে জানা যায়- কেবল চন্দ্রলোকগমনের রাস্তাটিই নহে, তথা হইতে 
প্রত্যাবর্তনের পথটিও পিতৃষাণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । অর্থাৎ মৃত্যুর পর 
আত্মার চন্দ্রলোক-ভ্রমণীস্তে পুনরায় জন্মগ্রহণ পধ্যন্ত বিভিন্ন সময়ে যে সকল বিভিন্ন 
স্থানে সে অবস্থান করে, তাহাদের সমষ্টিই পিতৃষাণ। শ্রামভ্ভাগবতের ভাষায়-_ 


“দ্রব্যস্থক্মবিপাঁকশ্চ ধুমো বাত্রিরপক্ষয়ঃ | 

অয়নং দক্ষিণং সোমো। দর্শ-ওউষধি-বীরুধঃ | 

অন্নং রেতঃ ইতি শ্ষ্েশ! পিতৃযাঁণং পুনর্ভবঃ ॥”” ৭1১৫৪ * 
ভাগবতের উল্লিখিত উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শুধু জীবাত্মাই নহে, 
সমগ্র পাঞ্চভৌতিক দেহের ন্ুক্ম অংশও উল্লিখিত প্রকারে ধুম প্রভৃতির অবস্থা লাভ 
করিয়া থাকে । মূলের “দ্রব্যস্থম্মবিপাকশ্চ কথাটিতে ইহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে । 
এই স্ক্ম দেহটিই সাঙ্যশান্ত্রে “লিঙ্গদেহ' নামে অভিহিত হইয়াছে ( সপ্তদশৈকং 
লিঙ্গম্‌)। মত্প্রণীত “শব্বতত্ব গ্রন্থে শের স্ুক্্ম অবস্থার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিঙ্গদেহের 
'্বরূপ সন্বন্দেও আলোচনা করিয়াছি 


দেবযান ও পিতৃযাণের অবস্থিতিষ্থছল 


দেব্যান ও পিতৃযাণমার্গ কোথায় অবস্থিত, তাহাও বিঞুপুরাণে বর্ণিত আছে। 
বিষুপুরাণ বলেন_ নাঁগবীথীর উত্তরে এবং সপুধিমগ্ুলের দক্ষিণে আকাশের যে বিস্তৃত 
অংশ রহিয়াছে, উহই আকাঁশস্থ দেবযাঁন নামে কথিত হয়। উত্তরায়ণকালে কুর্ধ্যদেব 
এই অংশ দিয়াই আকাঁশমার্গে বিচরণ করেন। 
“নাগবীথ্ত্তরং যচ্চ সপ্তবিভ্যশ্চ দক্ষিণম্‌। 
উত্তরঃ সবিতুঃ পন্থা দেবযানশ্চ স স্বতঃ॥”৮ ২1|৮|৮৫ 
উল্লিখিত প্রকাঁরে আকাশস্থ দেবযানের স্থান নির্দেশ করিয়া বিষুপুরাণ পুনরায় 


১০৮ পরুলোক তত 


জানাইয়াছেন যে, জিতেন্তিয়, সিদ্ধ, নিষ্পাপ ব্রহ্ষচারীরা সন্তান লাভ না করিয়াঁও 
মৃতকে জয় করেন। এইরূপ ৮৮০০* উদ্ধারেত।ঃ মুনি ন্মবণাতীত কাল হইতে 
দেবযাঁনমার্গে অবস্থিত আছেন, এবং মহাপ্রলয়ের দিন পধান্ত তাহারা এই স্থানেই 
থাঁকিবেন । 
“তর তে বশিনঃ সিদ্ধা বিমলা ব্রহ্গগাবরিণঃ | 
সম্ততিৎ যে জুগুগ্ণন্থি তম্মান্মতুাজ্জিতণ্চ তৈই ॥ 
অষ্টাশীতি-সহশ্র ণাং মুনীনামুদ্ধরেতসাম্‌। 
উদ্কৃপস্থান ম্যান: স্থিতা হাঁভূতসংপ্লবম্‌ |” 
-বিষুপুরাণ ২ | ৮ | ৮৬৮৭ 
শান্তর বলেন_যে কপ প্রণাবান লোক দক্ষিণায়নকালে মৃত্ামুখে পতিত হন, 
তাহার] পিতৃঘাঁণ নামক মার্শ অবলম্বন করতঃ টন্দ্রলোৌকে গমন করেন । এই পিতৃ- 
যাণের স্থান বিষুপুরাঁণে নিশ্নপিখিত প্রকারে নিদ্দি্ই হইয়াছে ; যথ।-আকাশের যে 
অংশ অগন্তোর উত্তরে এবং 'অজবীথীর দক্ষিণে অবস্থিত, তাহারই নাম পিতৃষাণ। 
এই অংশ দরিয়া জর্যাদেব কোন কালেই গমন করেন না। 
“উত্তরং যদগম্তাস্ত হাজবীথ্যাশ্চ দক্ষিণম্‌। 
(পিতিষ।ণঃ স বৈ পন্থা বৈশ্বানধপথাদ্‌ বিঃ ॥” 
_বিষ্পুরাণ ২1৮1 ৮০ 
বিষুপুরাণ আমাদিগকে জানাইতেছেন যে, যে সকল খষি অগ্নিহোত্রপরায়ণ, 
ধ।হাব। নিয়ত বেদমন্ত্র পাঠ করেন এবং সুযোগ পাইলেই বেদেোক্ত যজ্ঞকাধ্যে প্রবন্ধ 
হন, তাহারা আকাশস্থিত উলিখিত “পিতৃষাণ? নামক অংশে অবস্থান করেন। ইহারা 
“পিতৃগণ' নামে অভিহিত ভন এবং বিশ্বসষ্টি করিযা থাকেন । এক এক সময়ে ঘখন 
পৃথিবীধ্বংসাঁদি কাঁরণে বেদ বিলুপ্ত হন, তখন ইহাঁবাই পুনরায় নুতন জগত স্থষ্টি করত: 
বেদকে পুনরায় উদ্ধীরপূর্ধক নবভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া! থাকেন । এই সম্বদ্ধে 
বিষুপুরীণের উক্তি যথা-_ ূ 
“তত্রাসতে মহাত্মান খষয়ো যেহগ্রিহোত্রিণঃ | 
ভূতাবস্তরুতং ব্রহ্ধ শংসন্ত খত্বিগ্ুছ্যতাঁঃ | 
প্রারভস্তে তু যে লোকাংস্তেষাঁং পন্থাঃ স দক্ষিণঃ। 
চলিতন্তে পুনরি স্বাপয়স্তি যুগে যুগে ৮ ২1 ৮1৮১২ 
উল্লিখিত দেবযান ও পিতৃষাঁণ নামক মায় অবলম্বন করিয়া পরলোৌকগামী 


দেবযান ও পিতৃযাঁণ ১০৯ 


লোকের আত্মা ছুইটি বিভিন্ন লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হন। শ্রমস্তগবদগীতাতে 
প্রীতগবান্‌ উক্ত দ্বিবিধ গতিকে যথাক্রমে শুরুগতি ও কুষ্ণগতি নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। অজ্্নের কাছে শ্রীভগবান্‌ স্পষ্ট ভাঁষায়ই বলিয়াছেন যে, ধাহাঁব! 
উল্লিখিত শুরুগতি লাভ করেন, তাহাদিগকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না) 
কিন্ত যাহার! কৃষ্ণগতি 'প্রাঞ্ধ হন, তাহাদিগকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। 
গীতার ভাঁষায়-_ 
তশুরুকুঞ্জে গতী হ্বোতে জগত; শাশ্বতে মতে। 
একয়া যাতানাবুক্তিমন্তয়াবৃগততে পুনঃ |” ৮ | ২৬ 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক । ২1৮৮০ গ্লোকে 
বিষুপুর|ণ বলিয়াছেন_-গিতৃষ|ণ নামক পথটি অজবীগীর দক্ষিণে এবং বৈশ্বানর-পথের 
বাহিরে (পিতৃযাণঃ স বৈ পন্থা বৈশ্বানরপথদ্‌ বঠিঃ)। স্বভাবতই মনে হয়-স্্যা 
অর্থেই বৈশ্বানর শব্দটি এখানে গৃহীত হয়ছে । অর্থাৎ দক্ষিণায়নকালে স্ষ্য যে পথে 
গমনাগমন করেন, পিতৃষাণ নামক পথটি তাঁভা হইতে কিছুটা দুর্ববত্তী। অথচ 
২৮৮৪ শ্সোকে বিষুপুরাঁণ বলিলেন --পিতমাণস্থ জীবাস্মরগণ চন্দরক্র্ধের স্থিতিকাল 
পধ্যন্ত সুর্য্যের দক্ষিণমাগ অবলম্বন করিয়া থ1৮%ন ( সবিতুদক্গিণং মার্গং স্থিতা হ্াচন্দ্র- 
তারকম্)। আপাতদৃষ্টিতে উল্লিখিত উক্তি দুইটি পরস্পরুবিবোধী বলি! মনে হন; 
স্ুতবাহ ইহ'দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা উত্তমকপে ভাবিয়। দেখা! আবশ্যক । 

দেব্যানের স্থান নির্দেশ প্রসঙ্গে বিঞ্ুপুতাণি যে নাগবীখী শব্দটি বাবার 
করিয়াছেন, 'ভাহার অর্থ অনেকেরই বোঁধগমা হইবে না; স্থৃতপ্নাছি এই সন্বদ্ধে আরও 
ছুই চবিটি কথা খলা প্রয়োজন মনে করি। বিষুপুরাণের টাকায় ২৮৭৯ শ্পোকের ) 
শ্রীধরস্বামী এই প্রসঙ্গে একটি শান্্রবচন উদ্ধত করিয়া জানাইয়!ছেন যে, আকাশস্থিত 
অশ্বিনী, তরণী ও কৃত্তিকা নাঁমক নক্ষত্রত্রয়ের অবস্থিতিস্থলই নাগবীথী নামে কথিত হয় 
( অশ্বিনী-কৃত্তিকা-যম্যা নাগবীথীতি শব্দিত! )। এই বাস্ত।টি সাপের গমনপথের 
ম্যায় আকিয়া বাঁকিয়! চলিয়াছে বলিযাই ইহার এই নাম [ নাগন্তেব বীথী (পন্থাঃ) 
--নাগবীথী ]1 

অশ্থিনী, ভরণী ও কৃত্তিকা নক্ষত্র আকাশের উত্তুরদিকে পূর্ববাংশে অবস্থান করেন । 
রাত্রিকালে আকাশের যে অংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার উত্তরাঁংশে সমগ্র 
অগ্ুডকটাহের প্রায় এক নবমাংশ লইয়া! এই নাগবীথী অবস্থিত। বিশ্বকোষ অভিধান 
ব্লেন-_-“দক্ষিণ, উত্তর ও মধ্যম মার্গের প্রত্যেক মার্গে তিনটি করিয়া বীথী হয়।, 


১১৩ পরলোক তৰ 


এইভাবে মোট নয়টি বীথী আছে। নাগবীথী তাহাদেরই অন্যতম । সপ্তবিমণ্ডল 
প্রায় সকলেরই স্ৃবিদিত। সপ্তর্ষিমগুলের দক্ষিণদিকে এই নাগবীথী বিদ্যমান । 
উত্তরায়ণকালে সূরধাদদেব আকাশের যে অংশ দিয়া গমন করেন, তাহার উত্তরদিকে 
সপ্ত্বিমগ্ুল এবং দক্ষিণদিকে এই নাগবীথী অবস্থিত। স্থৃতরা সহজ কথায় বলা 
যাইতে পারে যে, “দেব্যাঁনমার্গ” বলিতে আকাশের সেই অংশটুকুকেই বুঝায়, যাহা! 
অবলম্বন করিয়! স্থর্ধাদেব উত্তরায়ণকালে আকাশমার্গে বিচরণ করেন। তবে শুধু 
সুর্যোর গমনপথটিই «দেবধান' দামে অভিহিত হয় না, তাহার পার্্ববত্তী অংশও 
দেবযান নামে কথিত হইয়া থাকে । এই মার্গ অবলম্বন করিয়া পুণ্যবান লোকদের 
আত্মা প্রথমে স্র্যমণ্ডলে প্রবেশ করেন, এবং অতঃপর ক্রমে সপ্র্বিমগুল পরিভ্রমণান্তে 
প্রবলোক প্রভতিতে গিয়া স্থিতিলাভ করিয়া থাকেন। স্ুধ্যের গতিপথ বলিতে 
আকাশস্থ সেই পথটিকেই বুঝিতে হইবে__যাঁহা অবলম্বন করিয়া আপাতদৃষ্টিতে সুর্য 
চলিতেছেন বলিয়া মনে হয়। বস্ততঃ পৃথিবীই যে সুর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে এবং 
সুর্য্য সর্বর্দা আকাশে নিজ গতিপথে আব্তিত হুইয়! পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগুলিতে নিজের 
চারিদিকে ঘুরাইয়া তাহাদের সহিত দ্রতবেগে নিজ কক্ষপথে অগ্রণর হইয়া 
চপিয়াছেন, এই বিজ্ঞানসম্মত সতা শান্ত্কারগণের সুবিদিত ছিল। স্ুর্যোর উদয় ও 
অস্ত বলিতে কি বুঝাঁয়__ইহা বুঝাইবার জন্ তাই বিষ্ণপুরাঁণ বলিয়াছেন__- 
“নৈবাস্তমনমকম্য নোদয়ঃ সর্বদা সতঃ। 
উদয়াস্তমনাখ্যং হি দর্শনাদর্শনং রবে |৮ ২1৮1 ১৫ 

[ হুধ্য সকল সময়েই আকাঁশে অবস্থিত আছেন । সুতরাং ব্ততং তহ!র উদয় বা 
অন্তগমন হয় না। মানব যে সময়ে হ্ধ্যকে দেখিতে পায়, তখনই বলে 'হুর্ধোর উদয় 
হইয়াছে; আর যখন তাহারা স্ুর্ধাাকে দেখিতে পায় না, তখনই বপে ন্্্য অপ্ত 
গয়াছেন?। ] 

পিতৃঘাণমাগের বর্ণনাক।লে বিষুপুরাণ অগন্ত্য, অজবীথী এবং বৈশ্বানরপথ এই 
তিনটি শব্ধ বাবহাঁর করিয়াছেন। ইহাদের পরিচয় সম্বন্ধেও দুই চারিটি কথা বল! 
আবশ্তক। অগন্ত্য একটি নক্ষত্রের নাম। এই নক্ষত্রটি দক্ষিণদ্দিকে উদ্দিত হয় 
বপিয়া দক্ষিণর্দিকের এক নাম অগন্তাদিক। অতি প্রাচীনকালে মহামুনি অগন্তয 
খিশ্ধ্যপর্বত অতিক্রম-পূর্বক আধ্ধাসভাতা প্রচারের উদ্দেস্টে দক্ষিণ-ভারতে গমন 
করিয়াছিলেন । তিনি আর উত্তর-ভাঁবতে ফিবিয়। আসেন নাই । সম্ভবতঃ তাহার 
প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্ঠেই দক্ষিণদিকৃন্থিত উদ্লিখিত নক্ষএ্রটিকে “অগন্তা? নামে 


দেবযান ও পিতৃযাঁণ ১১১ 


মভিহিত করা হইয়াছে । মহাকবি মাঘও তাহার "শিশুপালবধ” মহাকাব্যে (৩1১) 
ক্ষিণদিকৃকে অগন্তাদ্িক নামে অভিহিত করিয়াছেন। বাযুপুরাণ বলেন__ 
লোকালোক" পর্বতের চারিদিকে যে সকল দিকপাল অবস্থিতি করেন, তাহাদের 
টপর দিয়া অগন্ত্যনক্ষত্র অতিবেগে বিচবণ করিয়া থাঁকেন। নাঁগবীখীর দক্ষিণে) 
'লাকালোক-পর্বতের উত্তরে এবং বৈশ্বানবপথের বহির্ভীগে এই লোকসন্তারক অগন্ত্য 
সবস্থিত। ইহার গতিবিশেষদ্বারাঁও দিবারাত্রির ক্ষয়বৃদ্ধি হইয়]! থাকে । বাফুপুবাণের 
ভাষায় 

“লোকাঁলোকে স্থিতা ষেচ লৌকপালাশ্চতুদ্দিশম্‌। 

অগস্ত্যশ্চরতে তেষামুপরিষ্টাজ্জবেন তু ॥ 

ভজন্সাবহোরাত্রমেবং গতিবিশেষণৈঃ 

দক্ষিণে নাগবী্যায়া লৌকালোকন্ত চোত্তরমূ। 

লৌকসন্তারকে| হোষ বৈশ্বানরপথাদ্‌ বহিঃ ॥” ৫০ [ ১৫৪--১৫৬ 

অজবীথী বলিতে ছায়াপথকে বুঝায়। এই ছায়াপথ যে আকাশের মধ্যভাগে 

উত্তব-দক্ষিণে লম্বমান, ইহা সকলেই জানেন। ইহাকে “যমনালা”ও বলা হয়। 
অজ! ( জন্মরহিতা, অর্থাৎ নিতা1) যে বীথী (রাস্তা) তাহাই অজবীথী-__এই 
অর্থেই সম্ভবতঃ “অজবীথী” নামটি রাখ! হইয়াছে । “বাচম্পত্য' অভিধ|ন বলেন__“অজেন 
হঙ্ধণা নিম্সিতা বীথী পদম্, ইতি অজবীথী”। ছায়াপথ উত্তরদক্ষিণে সৌজাস্থজি 
শশ্থমান নহে । তাহার একপ্রান্ত পূর্বদিকে, অপরপ্রান্ত পশ্চিমদিকে হেলিয়া রহিয়াছে। 
আকাশের যে অংশ ছায়াপথের দ্ক্ষিণীংশ ও অগন্তা নক্ষত্রের উত্তরাঁশ ব্যাপিয়। 
অবস্থিত, তাহারই নাম [পতৃঘাঁণ। দক্ষিণায়ন-কাঁলে স্থর্যাদদেব যে পথ অবলম্বন 
করিয়া আকাশে বিচরণ করেন, পিতৃযাণ পথটি ভাহার দক্ষিণদিকে অবস্থিত__ 
হাই “বৈশ্বানরপথাঁদ্‌ বহিঃ কথাটির তাঁৎ্পধ্য বলি! মনে হয়। অতএব দেখা 
যাইতেছে, “দ্রেবযান” মার্গ যত বিস্তৃত, পিতৃষাণ মার্ঁ তত বিস্তৃত নহে। ইহা! ্র্ধ্য 
হইতে দক্ষিণদিকে বেশ কিছু দূরে অবস্থিত বলিয়া! কূর্যোর আকপণ এখানে তেমন 
কার্যকরী হয় না। চন্দ্র, ছায়াপথ ও অগস্তা-নক্ষত্রের আকধণ পিতৃযাণাবলম্বী 
জীবাত্মগণকে সুর্যের বিপরীত্দিকে আকর্ণ করিয়া রাঁথে বলিয়াই এই পথের 
পথকদের পক্ষে স্ধ্যমগ্ডলে প্রবেশ সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। এই কারণেই মহাত্বা 
ভীম্ম পিতৃযাণের প্রভাব হইতে অব্যাহতি পাওয়ার উদ্দেশ্তে দীর্ঘকাল ক্রেশ স্বীকার 
করিয়াও উত্তরায়ণেব আগমনকাল পর্ধান্ত জীবনধারণ করিয়াছিলেন । 


১১২ পরলোক তত্ব 
দেবযান ও পিতৃঘাণের পথিক হওয়ার যোগ্যতা! 


সকলেই জানেন, পরম ধাম্মিক কুরুবুদ্ধ পিতামহ ভীম্ম দক্ষিণায়নকালে কুকুক্ষেত্রের 
রণস্থলে ভীষণভাবে আহত হইয়া পড়েন। মহাবীর অজ্জনের নিক্ষিপ্ত অসংখা 
তীক্ষাগ্রবাণ তাহার সর্বশরীবে এমনভাবে বিদ্ধ হইয়াছিল যে রথ হইতে পতিত 
হওয়ার পরও তাঁহার দেহ ভূমি স্পর্শ করিতে পারে নাই। ভীম্ম পিতার বরে 
ইচ্ছামৃত্যু লাভ করিয়াছিলেন । এইভাবে শরাঘাতে জঙ্জরিত হইয়া যখন তিনি 
ক্ষতস্বানগুলিতে দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতৈছিলেন তখনও তিনি একমাত্র দক্ষিণায়ন- 
মধ্যে নুভাবরণ করিবেন না বলিয়! ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতঃ আরও প্রায় ৩ মাস 
জীবিত বহিয়াঁছিলেন। উন্তরাঁয়ণ আস্ত হওয়ার পর তবেই তিনি দেহত্য।গ করতঃ 
দেবযানযার্গ অবলম্বনে ব্রহ্গলোকে গমন করেন । 

ভীম্ম ছিলেন আজীবন বঙ্গচারী। বিষ্ুপুরাণ প্রতভীতি ধশ্মগ্রন্থ হইতে আমরা! 
জানিতে পারি_-সিদ্ধ খধি এবং জিতেন্দ্রিয় ব্রচাবিগণ দেবযাঁনমার্গ অবলম্বনে 
ব্রহ্মলোকে গমন করেন। দুক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে দেবযাঁনমার্গ অবশম্ধন করা অসস্তব 
বা স্বকঠিন বলিয়াই মহমতি তীম্ম দীর্ঘ ৩ মাস কাল শরাখাতজনিত ক্ষতের ক্রেশ 
শ্েচ্ছাঁয় সহা করিয়াছিলেন । 

সকল মানুষই ভগবানের স্থ্ট ; স্ৃতরাঁং বিনা কারণে তাহাদের বিভিন্নপ্রকার 
গতি হইতে পারে না। কি কি কারণে মানষ শুর্গতি বা দেবয!ন নামক মাগ 
লাভের অধিকারী হণ, তাহা! বিভিন্ন শাস্ত্গ্রন্থে পিপিবন্ধ আছে। ছান্দো!গ্যোপনিষদের 
যে শ্রতিটি উপরে উদ্ধত হইয়াছে, তাহ! হইতে জানা যায় যে, তবজ্ঞানী লোকেরা 
এবং যে সকল তপন্বী মুনিব্রত ধাবরণপূর্বক অরণ্যে গিয়া তপস্তায় আ্মনিয়োগ 
করেন, ভাহাবাই দেবধান-নায়ক পথে গমন করিতি সমর্থ হন। ধাহার! তত্রজ্ঞান 
অজ্জন করিতে পারেন নাই, এবং মুনিব্রতগ্রহণপুর্বক তপস্যাও করেন নাই, তাহার! 
যদি জনহিতার্থে দেবালয়-প্রতিষ্ঠা, বাস্তা-নিম্মীণ, জলশয়-খনন, বি্যালয়, চিকিৎসালয় 
প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা এবং অন্রূপ অন্ান্ত সৎকাধ্য করেন, তাহ! হইলে মৃত্যুর পর 
পিতৃষাণ নামক রাস্তা অবলম্বন কবিয়! পিতৃলোকে গমন করিতে পারেন । দেঁবযান- 
মার্গে প্রস্থিত আত্মা যেমন পুনজ্জন্ম গ্রহণে বাধ্য হন না, পিতৃযাঁপ-পথে প্রস্থিত 
আত্মা সেইরকম নহেন | শেষোক্ত পথের পথিকদিগকে পুণ্যাঞ্জিত কাল স্ৃখময় 
পিতৃলোকে বাস করিবার পর পুণ্যক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় ধরাঁধামে অবতীর্ণ হইয়া! 
জন্মগ্রহণ করিতে হয়। 


দেবযান ও পিতৃষাঁণ ১১৩ 


বিষুপুরাঁণ বলেন_-যে সকল মানষ কদাপি লোভের বশীভূত হন না, ইচ্ছা! ও 
ছ্বেষকে মনে স্থান দেন না, সর্বতোভাবে মৈথুন বর্জন করেনঃ অন্য প্রাঁণিদিগকে 
এতাদৃশ কার্যে সাহায্য বা প্ররোচন। দান করেন না, এবং কট বা অশ্লীলবাকা 
উচ্চারণে সর্বদা বিরত থাকেন, তাহার! উল্লিখিত কাঁমনা-পরিত্যাগাদি গুণের ফলে 
অস্বৃতত্ব ( জন্মমত্যুরহিতত্ব ) লাভে সমর্থ হন। যতদিন পর্যন্ত প্রারতিক প্রলষ বিশ্ব- 
ব্্ষাগ্ডকে বিধ্বস্ত না করে, ততদিন পর্যাস্ত ইহারা জন্মমত্যু-রহিত হইয়া দেবযাঁন- 
মার্গের চরম লক্ষ্য সথখময় পুণ্যলৌক লাভ করতঃ পরম আনন্দে তথায় বাস করিয়া 
থাকেন। বিষ্ণপুরাঁণের এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, দেবযানমার্গগামী পোকেবরাও 
প্রাকৃতিক প্রলয়ের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন । এই কথাগুলি বিষ্ণপুরাণের দ্বিতীয় 
অংশে নিম্নলিখিত ভাঁষায় লিপিবদ্ধ আছে । যথা-_ 


“তেহসংপ্রয়োগালোভস্ত মৈথুনস্ত চ বজ্জনাৎ । 
ইচ্ছাছেষাপ্রবৃত্তা। চ ভূতীরভ্ত-বিবজ্জনাৎ ॥ 
পুনশ্চাঁকামসংযোগাচ্জব্দাদেদ্দোবদর্শনাৎ | 
ইত্যেভিঃ কণরণৈ? শুদ্ধাস্তেহমৃতত্বং হি ভেজিবে ॥ 
আভূতসংপ্রবং স্বানমমূতত্বং হি ভাবাতে। 
ব্রেলোক্যস্থিতভিকণলোহ্য়মপুনম্মীর উচ্যতে ॥৮ 

২ | ৮ | ৮৮--৯০ 


কৃষ্ণগতি বা পিতৃযাঁণমার্গ অবলম্বনের তেতু পন্থন্ধে বিষ্ণুপুাঁণ নিম্রলিখিত কথা- 
গুলি বলিয়াছেন। --ফাহারা গাহ্ম্কাধম্ম প।লনপূর্ধবক সন্তাঁনলাভে সমর্থ হন, 
শান্সবিহিত তপস্তা ও সদাচার ইত্যাদি যথাবিধি পালন করেন এবং ধাহারা যথা- 
বিধি শান্ত্রাধায়ন করিয়াছেন, তাদৃশ লোকেরাই পিতৃষাণমার্গে গমন করিয়া! থাকেন । 
ইহারা অতি প্রাচীনকালে ধাহাদের পূর্বপুরুষদ্ূপে জন্মিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে 
সেইসকল লোকের সন্তভানরূপেও পুনরায় জন্মগ্রহণ কাপয়াছেন । যতদিন ইহারা 
উল্লিখিত গুণগুলির অধিকারী থাঁকিবেন, ততদিন এইভাবেই পিতৃযাণমার্গস্থ স্বর্গ 
বা পিতৃলোক লাভ এবং পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতঃ ইহাদিগকে 
পুনঃপুন: এইরূপ জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে হইবে । যতদিন চন্দ্র-সুরধ্য বিদ্যমান থাকিবেন, 
ততদিন ইহারা ত্রতপরায়ণ হইয়া হুর্য্যের দক্ষিণ-মার্গরূপ পিতৃযাণে উল্লিথিতভাবে 
বাস করিতে থাকিবেন। বিষুপুরাণের ভাষায়_ 


৮ 


১১৪ পরলোক তত্ব 


“সম্তত্যা তপসা চৈব মধ্যাদীভিঃ শ্ররতেন চ। 
জায়মানাস্ত পূর্বে চ পশ্চিমানাং গৃহেষু বৈ ॥ 
পশ্চিমাশ্চৈব পূর্ববেষাঁং জাঁয়তে নিধনেধিহ | 
এবমাবর্তমানান্তে তিষ্ন্তি নিয়তব্রতাঃ | 
সবিতুর্দক্ষিণং মা্গং শ্রিতা হ্বাচন্দ্রতারকম্‌ |” 
২ | ৮ | ৮৩--৮৪ 
গীতাঁয় শ্বীভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 
*অগ্রিঞোতিরহঃ শুরুঃ ষণ্মালা উত্তরায়ণমূ। 
তত্র প্রযাঁতা গচ্ছন্তি ব্রহ্গ ব্রহ্মবিদে জনাঃ |” ৮ | ২৪ 
অর্থাৎ দেবযাঁন বলিতে বুঝাঁয়__অগ্নি, তেজঃ, দিবস, শ্ুরুপক্ষ এবং উত্তরায়ণের ৬ 
মাস। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা মৃত্যুর পর এই পথে গমন করিয়া ব্রন্মে বিলীন হন । 
এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে--নৈষ্ঠিক ত্রহ্ষচারীরা যদি তাহাদের পুণ্যপ্রভাবে 
দেবযানমার্গ লাভের অধিকারী হন, তাহা হইলে কুরুপিতামহ ভীম্মের মৃত্যুর জন্য 
উত্তরাঁয়ণ-সমাগম পধ্যন্ত অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন হইল কেন? দক্ষিণায়নে 
মৃত্যু হইলেও তো নিজ পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেবযানমার্গ অবলম্বন করিতে পারিতেন? 
এই সংশয়ের উত্তরে দুইটি কথা বলা যাইতে পাবে। 
প্রথমতঃ ধরিয়1 লওয়া যাইতে পারে যে, কালের প্রভাব অনেক সময় ন্যায়- 
সঙ্গত অধিকাঁঁকেও ব্যাহত করে দেখিয়া ভীম্ম স্বেচ্ছায় অপেক্ষা করিয়াছিলেন । 
একটা দৃষ্টান্তদ্বারা কখাটাকে পরিষ্কার করিতেছি। মনে করুন, আপনি কপিকাতা 
হইতে কোন নিদ্দি্ই দিনে দিলী যাওয়ার জন্য একখানি বেলের টিকেট অগ্রিম ক্রত্ন 
করিয়া রাখিলেন। ইহাঁদছারা এদিন নির্দিষ্ট সময়ে দিলীর ট্রেনে যাত্রা করিবার 
অধিকার আপনার স্ত্প্রতিষ্তিত হইল ; কিন্তু সেই তারিখে যদি রেল-কশ্মচারীর! 
ধন্মঘট করিয়া বসেন এবং কণিকাতা হইতে কোন ট্রেনই ছাড়! সম্ভব না হয়, 
তবে কি আপনার সেই ন্যারসঙ্গত অধিকাঁর কাজে লাঁগিবে? ভাবিয়া দেখুন-_ 
স্টায়সঙ্গত অধিকার থাঁকা শবেও সেইদিন আপনার দিল্লী যাঁওয়া হইবে না। এই 
কারণে বুদ্ধিমান লোকেরা এরূপ ধর্মঘটের আশঙ্কা দেখিলে সাধারণত: তাঁদৃশ 
সময়ে কোন অগ্রিম টিকেট ক্রয় করেন না। মহামতি ভীম্মও সম্ভবতঃ 'গইরূপ 
কারণেই অনিশ্চিত অবস্থায় চলিবার ঝুঁকি না লইয়া নিশ্চিত অবস্থা লাভের জন্য 
অপেক্ষা করিয়াছিলেন। 


দেবষাঁন ও পিতৃযাণ ১১৫ 


দ্বিতীয়তঃ বল! যাইতে পাঁরে যে, দক্ষিণায়নকালে ধাহাদের মৃত ঘটে তাহারা 
স্বভাবগুণে দেবযানের অধিকারী হইলেও কালপ্রভাববশত: দেবযানমার্সে প্রবেশের 
জন্য তাহাদিগকে প্রবল বিস্সমূহ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। এইরূপ বিষ্ব অতিক্রম 
করা সকলের পক্ষে সম্ভব নাও হইতে পারে ; তাই ুক্ষদর্শী ভীম্ম বিদ্বরহিত পথে 
দেবযানের পথিক হইবার জন্য উত্তরায়ণ পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিলেন । 


কিভাবে জীব দেবযান ও পিতৃঘাণে প্রবেশ করে 


হিন্দুশীস্ত্রের বিধান অন্ুনারে মৃত্যুর অবাবহিত পরেই মানুষের শবগুলিকে 
অগ্ভিতে ভন্মমীৎ করা হয়। যতক্ষণ পাঞ্চভৌতিক দেহটি বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ 
এই দেহের মায়ায় আকুষ্ট হইয়! দেহনির্গত জীবাজ্সা এই দেহটারই চারিপার্ে 
ঘুরাফের! করিতে থাকে । এইরূপ অবস্থা! জীবাম্ম'র উদ্ধগতির প্রতিবন্ধক। দেহটি 
ভম্মীভূত হইয়া গেলে তখন আর দেহের আকর্ষণ না থাকায় জীবাজ্মা চিতাগ্নি 
অবল্গ্বনপূর্ববক তেজোময় রূপ ধারণ করেন। চিতাগ্সি নির্ব(পিত হইলে এই আত্মা 
আলোর আঁকার ধাবণপূর্ধক দিবাভাগে স্ধ্যালোক এবং রাত্রিতে জোত্মার মধ্যে 
তত্তদ্রূপে বিচরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ উদ্ধ্দিকে উঠিতে থাকেন । একদিকে 
স্বকশ্মাজ্জিত পুণ্য জীবাত্মাকে উদ্্দিকে আকর্ষণ করে, আবার অন্যদিকে ইহজগতের 
মমতা তাহাকে পৃথিবীর দিকে টানিতে থাকে । এইরূপ অবস্থায় স্বভাঁবতঃই 
জীবাত্মার চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হয়, এবং তিশি কখনও উপরে উঠিয়া কখনও বা 
নীচে নামিয়া অনবরত চলীফেরা করিতে থাকেন । এইরূপ মুক্তি-প্রতিবন্ধক অবস্থা 
হইতে মুক্তিলাভের জন্য তখন আাদ্ধাদি ক্রিয়াারা উক্ত জীবাত্মার অন্তরে সত্বপ্থণের 
শাধিক্য সম্পাদন করিতে হয়। এইজন্যই হিন্দ্শান্ত্রে শ্রাদ্ধের বিধান বহিয়াছে। 

যে সময়ে জীবাত্ম! দিবসে হুর্য্যালৌকন্রপে এবং রাত্রিতে জ্যোতন্নারূপে বিচরণ 
করতঃ; উর্ধদিকে উঠিতে থাকেন, তখন স্বভাবতঃই তিনি স্থর্ণোৰ আকর্ষণে তত্প্রতি 
আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। এইভাবে পৃথিবী হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়৷ জীবাত্মা 
ক্রমে চন্দ্রের আঁকর্ষণও অতিক্রম করেন, এবং শুধু স্থধ্যের দিকে ধাবিত হইতে 
থাকেন। ক্রমে তিনি সূর্ধামগ্ডলে পৌছিয় ুধ্যলোকের অধিবাসী হন এবং তখন 
মান্ধষের এক বৎসরে তাহার এক অহোরাত্র হইতে থাকে । ইহাই জীবাত্মার 
স্সবত্ব-প্রাপ্তি। এই দেবযানমার্গ অবলম্বন করিয়া যে সকল জীবাত্মা গমন 


১১৬ পরলোক তত্ব 


করেন, তাহার! পৃথিবী হইতে উত্তরায়ণ-মার্গ (আকাশের উত্তরভাগ ) অবলঙ্ব, 
করিয়াই সাধারণতঃ সুর্যের দিকে ধাবিত হইয়া থাকেন । উত্তরায়ণের ৬ মা 
স্র্ধ্য দেবযানমার্গ অবলম্বন করিয়] থাকেন বলিয়া এই সময়ের মধ্যে মৃত ব্যক্তিদের 
আত্ম! স্্যের স্বাভাবিক আকধণে স্বভাবতঃ দেবযানের দিকেই আ'কুষ্ট হইয়া থাকেন 
উদ্ধদিকে ধাবিত জীবাত্মীকে সাধারণতঃ তিন দিক হইতে চন্দ্র, স্ু্য্য এবং ছায়াপৎ 
আকর্ষণ করিতে থাকে | উত্তরায়ণমার্গ বা দেবযানস্থিত আত্মা সাক্ষান্ভাবে সুয্যের 
আকর্ণ লাঙ করায় চন্দ্র বা ছায়াপথের আকর্ষণ তাহাকে টানিয়া নিতে পাবে 
না। এইরূপ জীবাত্ম! স্বর্সদ্বারস্বরূপ সৌরমণ্ডলেই গিয়া! তেজোময় দেহ ধাবণ করেন । 
অবশ্য অতঃপর সঞ্চধিলৌক এবং ঞ্বলোকের দিকেও তাহার পুণ্যান্যাঁয়ী গতি 
হয়। যন্ত্রণাদায়ক যমনালা বা ছায়াপথ এবং পুনকরুৎ্পত্তিদাঁয়ক চন্দ্র তাহাকে আকধণ 
করিতে না পারায় ঈদৃশ আত্মা পরমানন্দময় ন্ব্গলোকেই বিরাজ করিতে থাকেন। 
এই কারণেই কুক্ষপিতাঁমহ ভীম্ম এত কষ্ট স্বীকার করিয়া উত্তরায়ণকালের আগমন 
পর্য্যন্ত শরশয্যায় শায়িত থাকিয়া জীবনধারণ করিয়াছিলেন । 

কূর্য্যকে স্ব্ণদ্বারূপে বর্ণনা করিয়া শাস্ত্র জানাইয়াছেন যে দেবযানমাাশ্রধী 
জীবাত্মার গতি স্ূধ্য পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নহে । পুণ্যান্িযায়ী তিনি মহলোক, জনলোঁক, 
খবধিলোক, ব্রঙ্গদোক, গ্বলোক প্রভৃতিতেও গমন করিয়। থাকেন! তবে যে 
লোকে ই যান না কেন, স্থধ্যলোক অবলম্বন করিম়াই তাহাকে অগ্রসর হইতে হয়। 
ঘে সকণ মহাত্মা পরিত্রীজকবৃত্তি অবলম্বন বা নিয়তযোগাভ্যা করেন এবং ধাহী4? 
ধন্নযুদ্েে সম্ুখসমরে নিহত হন, তাহারাঁও স্য্যমগ্ডলের পথে বিখিধ ব্বর্গলোকে গমন 
করিয়া থাকেন । 

“দ্বাবিমৌ পুরুযৌ লোকে স্য্যমগ্ণভেদিনৌ । 
পরিত্রাড় যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখহতঃ ॥৮ 

যে সকল লৌক জীবনে বহু পুণ্যকাঁধ্য সম্পার্দন করিয়!ছেন, অথচ সংসারের 
মায়া সম্পূর্ণরূপে কাটাইতে পারেন নাই, তাহাদের আত্মা দেহত্যাগের পর দেহের 
চারিপাশে অতি নিকটে থাকিয়া ঘুরাঁফিরা করিতে থাকে । মৃতদেহ ভস্মীভূত 
হওয়ার সময় এই সকল লোকের আত্মা চিতানলে প্রবেশ করে ; কিন্তু বিষয় 
বাসন! সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ না করার ফলে অগ্রিণারূপ্যলাভে অসমর্থ হইয়া ধুমের 
মধো আশ্রয় খোজে । ক্রমে ধুমের আকার ধারণ পূর্বক এই শ্রেণীর আখ পৃথিবী- 
পার্খস্থ আকাশে বিচরণ করিতে থাকে । এইরূপ আতা স্ধ্যতাপ সহা করিতে 


দেবযান ও পিতৃযাণ ১১৭ 


পারে ন1 বলিয়! দিবাভাগে বুক্ষাদির ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বাত্রিকালে 
অন্ধকারের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। শুক্লুপক্ষের জোৎস্সা ইহার! সহ করিতে পারে 
না; স্থতরাং শুরুপক্ষের রাত্রির অন্ধকার অংশে এবং কুষ্ণপক্ষের অন্ধকাঁবেই ইহারা 
ধুবাফিরা করিতে থাঁকে। ইহারা সকল সমন্ন ্র্বাণালোকের সম্পর্ক বর্জন করিয়া 
চলে বলিয়া ক্ছধ্য ইহাঁদিগকে আকধণ করেন না। রাত্রিকালেই বেশী চলাফেরা 
করায় এবং স্ুধ্য হইতে দুরত্ব বজায় রাখিয়া চলায় ইহারা স্বভাবতঃ আকাশের 
দক্ষিণভাগ ধরিয়া! উর্ধদিকে উদ্িতে থাকে । দক্ষিণায়নের ৬ মাস কাল ক্ত্যা 
আকাঁশের যে অংশে থাকেন, সেই অংশ অবলম্বনেই হয় ইহাদের উদ্ধগতি। সুর্ধো 
আকর্ষণের বিষয়ীভূত না হওয়ায় ইহাবা ক্যাবশ্ি অবলচ্ছনে স্থর্ধোর দিকে ধাবিত 
হয শী) এবং ফলে দেবযানমা্গগামী জীবাম্াদেৰ মত মানুষের এক বৎসরে ইহাদের 
একদিন হয় না। এই কারণেই শান্ত বলেন -পিতৃযাণগাষধী আত্মার সম্গ২সরে 
প্রবেশ করেন না! কমে ইহারা চন্দ্রের মাধাকিধণশক্তি দ্বারা আকুষ্ট হন। এই 
আকর্ষণকেই পিতলোক' নামে অভিহিত কর হইগ্াছে। চন্ষেব আকর্ষণে উল্লিখিত 
শ্রেণীর জীবাত্মগণ মহাকাশের মধ্য দিয়া চন্দ্রের দিকে ধাবিত হন এবং ক্রমে চন্দ্র- 
»শাকে গ্রবেশপূর্বক তথায় বসবাস করিতে থাকেন। বিজ্ঞনবিদ্গণ জানেন__ 
খিষের ১৫ দিন চন্দ্রের অর্ধেক অংশ অন্ধকার এবং বাকী অদ্ধেক অংশ আলোকিত 
থকে; আবার পরবন্তী ১৫ দিন উল্লিখিত অংশ ঢুইটি ঠিক বিপরীত অবস্থা ধারণ 
করে। এই কারণেই মান্ছষের ১৫ দিনে চন্দ্রলোকেবধ একদিন এবং মান্তষ্রে ১৫ 
দিনে তাহার এক রাত্রি হয়। একই কারণে মান্ষের ১৫ দ্দিনে পিতুলোকের 
একদিন এবং মানুষের ১৫ দিনে তাহার এক বাত্রি হয় বলিয়া শাস্রগ্রন্থদমূহে উক্ত 
£ইয়াছে। 

বিষুপুরাণ বলেন--যতদিন আকাশে চন্দ্রন্তধা থাকিবে, ততদিন দেবলোক এবং 
গিতৃলোকেরও অস্তিত্ব থাকিবে । অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের সময়ে স্থ্ধ্য ও চন্দ্রের ধবংস 
হওয়ার সময় সূর্ধযলোকবাসী দেবত্বপ্রাপ্ত জীবগণের এবং চন্দ্রলোকবাপী পিতৃত্বপ্রাপ্ 
জীবগণেরও ধ্বংস ঘটিবে। মানুষের এক বৎসরে দেবতাদের এক অহোবাত্র হয়, 
এইরূপ বলিয়া! এবং দেবযানগামী জীবাত্মগণ সন্বংসবে প্রবেশ করেন, এইরূপ মন্তব্য 
করিয়া! শান্তর জানাইয়াছেন যে, দেবঘানাবলম্বী জীবাত্মগণ দেবত্বলাভ করতঃ উন্নততর 
গতিলাভের পূর্ববপত্্যস্ত সুর্ধামগ্ডলে বান করিয়া থাকেন। পিতৃঘাণগামী জীবাত্মগণ 
যে পিতৃত্বপ্রাপ্ত হইয়া! চন্দ্রলোকে বাদ করেন, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। 


১১৮ পরলোক তত্ব 
চজ্দই পিতৃলোক কি না? 


বিভিন্ন শাস্ত্গ্রস্থে পিতৃলোকের যে সকল বর্ণনা দেখা যাঁয়, তাহা হইতে 
প্রতীয়মান হয় যে, চন্দ্রকেই আধর্দা খধষিরা পিতৃলোক নামে অভিহিত করিয়াছেন 
পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দুরত্ব সম্বন্ধে কোন কোঁন পুরাণে ভিন্ন প্রকার উক্তি দেখিয় 
কেহ কেহ মনে করেন-যে চন্দ্রকে পিতলোক নামে অভিহিত করা হইয়াছে 
তহা পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র নভে; অন্য কোন চন্দ্র। সম্প্রতি বিজ্ঞানের উন্নতি, 
ফলে পৃথিবী হইতে কোন কোন বৈজ্ঞানিক রকেটের সাহাঁষ্যে পৃথিবীর উপগ্রং 
চন্দ্রে গিয়া সেখানকার ম1টিও লইয়া আসিয়াছেন। চন্দ্রে কোন জীবিত প্রাণী নাই 
বলিয়াই বৈজ্ঞানিকদের ধারণ] । চন্দ্র তইতে যে মৃত্তিকা আনয়ন করা হইয়াছে, তাহা, 
বং কাল! ভারতীয় এবং অন্যান্য দেশের কবিগণ চন্দ্র সন্বন্ধে যে সকল চিত্তীকর্ষব 
বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়] গিয়াছেন), তাহাতে চন্দ্রকে সুন্দর এবং কোমল আলোকে 
আধার প্রভৃতি বিশেষণেই বিশেধিত করা হইয়াছে । এই কারণে কিছুসংখাক লোব 
সম্প্রতি মনে করেন যে, চন্্র সম্বন্ধে পৃথিবীর লোকদের, বিশেষতঃ ভারতীয় জ্ঞানী 
দিগের কোনরূপ যথার্থজ্ঞান পূর্ধে ছিল না । কলিকাতাঁর কোন কোন দৈশিব 
সংবাদপত্রে এই বিষয়ে তিন্দুশানতরকারদদিগকে বিদ্রপ করিয়ও কেহ কেহ নানার 
মন্তব্য করিয়াছেন। অতএব, চন্রই যথার্থ পিতৃলোক কি না, এই সম্বন্ধে কিছু বাস্তব 
আলোচনা আবশ্বাক | 

শান্তকরদ্দিগকে কটাক্ষ করিয়া ধাহার সংবাদপত্রসমূহে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন; 
তাহারা শাস্গ্রন্থগুলি দেখিয়ীছেন বলিয়া মনে হয় না । স্মরণ বাঁখিতে হইবে যে, 
কবির কল্পনা এবং তত্বকথা এক বস্ক নহে । সাহিতাশান্ত্রে ছোট বস্তকে বড় কবির! 
দেখাইলে, তাহা যদ্দি চিত্তীকধক হয়, তবে এইরূপ অতিবগ্জন অতিশয় ক্তি অলঙ্কার 
নামে অভিহিত এবং প্রশংসিত হইয়| থাকে । কোন হন্দর বস্তকে অধিকতর 
হুন্দবরূপে গুতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে কবিবা নানাপ্রকার রূপক ও উপমানের 
সাহায্য গ্রহণ করেন। মুখপন্ম বা পদ্মের মত সুন্দর ঘুখ বলিলে মুখটি যে অধিকতর 
সবন্দর ইহাই বুঝা যায়। এই রূপক বা উপমানটি দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন 
_কবি মুখটির মত শদ্টিকেও রক্ত, মাংস ও নেআ্াঁদিবিশিষ্ট মনে করিয়!ছেন, তাহা 
হইলে সেই ব্যক্তির উল্লিখিত প্রকার অজ্ঞতা হান্তোদ্সিপকই হইবে । কবিরা 
রাত্রিকালে চন্্রকে যেমন দেখেন; তাহা! চিন্তা করিয়াই মুখটন্দ্র প্রভৃতি রূপক বা 
চন্দ্রের মত হুনর মুখ প্রভৃতি উপম! প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা তাহাদের 


দেবযাঁন ও পিতৃযাঁণ ১১৯ 


অজ্ঞতার পরিচায়ক নহে; সৌন্দর্যাবোধেরই প্রমাপক ৷ কবিরা উল্লিখিত-প্রকার 
বর্ণনা করিবার কালে পদ্ম বা চন্দ্রের স্বরূপ প্রকাশ করেন না; মুখের সৌন্দরধাই 
প্রকাশ করিয়া থাকেন। 

চন্দ্র-সম্বন্ধে শান্কীরগণের জ্ঞান কি প্রকার ছিল, তাহা জানিতে হইলে 
জ্যোতিষশান্ত্রের গ্রস্থগুলি পাঠ করিতে হইবে । এই সকল জ্োতিষশাস্্রীয় গ্রন্থেই 
চন্দ্র, স্ূর্ধ্য ও বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রেব যথার্থ স্বরূপ প্রদর্শন করা হইয়াছে । ধাহাঁর! 
বলেন- চন্দ্রের মাটি সোনার মত বলিয়া! আধ্য খধিগণ মনে করিতেন, তাহাদের 
ভ্রম অপনোদনের জন্য বিখাতি জ্যোতিষশাস্ত্ীয় গ্রন্থ গোলাধায় হইতে চন্দ্রের স্বরূপ- 
বর্ণনাত্মক একটি শ্লোক প্রদর্শন করিতেছি । যথা-_ 


“তরণি-কিরণসঙ্গাদেষ পীযৃষপিণ্ডো 

দিনকরদিশি চন্দ্রশ্চন্দিকভিশ্চকাস্তি । 

তদিতরদিশি বাঁলা-কুন্তল-শ্যামলএ্রা- 

ঘট ইব নিজমৃত্তিশ্ছায়য়ৈবাতপস্থঃ ॥”--গোলাধ্যায় 
[ অমুতকিরণবর্ধী গোলাকার চন্দ্র তাহার দেহের যে অংশে যখন সুর্যাকিবণ লীভ 
করে, তখন সেই অংশেই উক্ত সুর্ধ্যকিরণেরদ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া! দেই স্থর্যাকিরণকেই 
কোঁমলরূপে প্রতিফলিত করিয়া থাকে । চন্দ্রের দেহের যে অংশে স্রর্্যকিরণ পড়ে 
না, তাঁহার রঙ বালিকার কেশের মত কাল। প্রদীপের সম্মথস্থিত ঘটের সম্মুখ- 
ভাগ যেমন আলোকিত হয় এবং পশ্চান্ভাগে তাহারই ছায়া পতিত হইয়া থাকে, 
চান্দ্রের ্থ্যাভিম্খী অংশ এবং তাহার বিগরীত অংশও ঠিক তেমনি । ] পৃথিবীর 
ছাঁয়! চন্দ্রের উপর পড়িলে যে চন্দ্রগ্রহণ হয়, তাহাও জ্যোতিঃশান্ত্রে স্পষ্টভাষায় বলা 
হইয়াছে । সতরাং হিন্দু শান্্রকারেরা চক্রের স্বরূপ সঙ্গদ্ধে যে যথার্থসংবাদই রাখিতেন, 
ইহ! অস্বীকার করিব1র উপায় নাই। 

চন্দ্রে কোন পাধিব-দেহধাঁরী প্রাণী থাকুন বা ন। থাকুন, তাহাদ্বারা তথায় পিত- 

লোকের স্থিতি বাঁ অস্থিতি প্রমাণিত হয় না। পিতৃগণ হ্ক্ষর্দেহ ধারণ করিয়াই 
অবস্থান করেন। তাহারা যখন এই পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়ান, তখনও কোন 
পার্বিব-দেহধারী প্রাণীই তাহাদিগকে দেখিতে পায় না। তীহারা যদি অলৌকিক 
শক্তিবলে ছায়ামুত্তি ধারণপূর্বক কাহাকেও দর্শন দান করেন, কেবলমাত্র তাহা 
হইলেই সেই ব্যক্তি তাহাদিগকে দেখিতে পারে ; অন্তথা নহে। তত্বদর্শী খধিগণ 
সাধনাশক্তিবলে দিব্যদৃষ্টি লাভ করতঃ চন্দ্রলোকে পিতৃগণের অবস্থিতি এবং পৃথিবী 


১২০ পরলোক তত্ব 


হইতে তথায় তাহাদের গমনাগমনের পথ প্রত্যক্ষ করিয়া শাস্ত্রগ্রস্থসমূহে লিপিবদ্ধ 
করিয়! গিয়াছেন ? স্বতরাং ইহা অবিশ্বীস করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। 

শুধু চন্্রলোকে অবস্থানকালেই নহে; দেহত্যাগের পর হইতে সকল সময়েই 
জীবাত্মগণ পুনরায় পার্থিব দেহ ধারণ না করা পধ্যন্ত পাধিব্দেহধারীদের নিকট অদৃশ্য 
থাকেন। এই সময়ে তাহাদের পার্ধিব দেহ না থাকায় কোনরূপ পার্থিব খাছেরও 
প্রয়োজন হয় না। তাহাদেরও ক্ষধা-তৃষ্া আছে বটে; কিন্তু স্বেচ্ছায় তাহা 
নিবারণ করিবার শান্ত তখন তাহাদের থাকে না । এই কারণেই শ্রা্ছঈ ও ভর্পণের 
মাধ্যমে পিতৃগণের ক্ষ্ধা-তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য শান্ত্রকারেরা নির্দেশ দিয়াছেন। 
পিতৃযাণাবলম্বী জীবাত্্গণ প্রথমেই যখন ধূমের আকুতি ধারণ করেন, তখন হইতেই 
তাহাদের অদৃশ্য অবস্থার আরম্ত। পিতুলোক হইতে ফিবরিবাগ কালেও তীাহাপা 
বৃষ্টির মহিত সুক্্ম আকারেই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং বৃক্ষ, লতা, গুল্ম 
প্রভৃতির দেহে প্রবেশের সময়েও কেহই তাহাদিগকে দেখিতে পায় না। কল, ধান্, 
্রীহি, শাকসজী বা তৃণাদির মধ্যে যখন তাহারা অবস্থান করেন, তখনও পার্ধিব- 
দেহধারিগণ তাহাদিগকে দেখিতে পায় না। অন্নব্যঞ্নাদির সহিত যখন তাহাবা 
মহুরুদেহে প্রবেশ করেন, তখনও সকলের নিকট অদৃশ্তই থাকেন। মন্ঈস্যাদির 
দেহের ভিতর যখন ভ্রণরূপ ধারণ করেন, তখন হইতেই পার্ধিব দেহ ধারণ করার 
ফলে তাহার] চণ্মচক্ষুর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন। অতএব চন্দ্রলৌকে অবস্থাশ- 
কালে শক্ষ্-দেহধারী পিতৃগণকে কোন চম্মচক্ষুঃবিশিষ্ট মাষ দেখিতে পায় না [বপিয়াই 
তথায় তাহাঁর। থাকেন না, এইবপ বলা যাইতে পারে না। 

এই প্রসঙ্গে একথাও ম্মরণ রাখা! আবশ্যক যে, পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্রই একমাত্র 
পিতৃলোক নহেন ) অন্যান্য ঙহে এবং তাহ'দের উপগ্রহগ্ুলিতেও পিতৃগণ গিয় 
অবস্থান করিতে পারেন, এবং করিয়1ও থাকেন। তবে পথিবীজাত প্রাণীদের আত্মা 
এই পৃথিবীর মায়ায় আরুষ্ট হইয়া ইহার নিকটবন্তী চন্দট্রেই সাধারণতঃ অবস্থান 
করিয়া থাকেন, এবং নিদ্দিষ্ঠকাপ তথায় অবস্থানের পর কর্শক্ষয়ের জন্য পুনরায় 
পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করেন। 

যে সকল মহাপাপীর উদ্ধারের কোন সম্ভাবনা নাই, কেবলমাত্র তাহারাই 
অজবীধীস্থিত নক্ষত্রগণের আকর্ষণে অজবীথীরূপ যমনাঁলায় নিক্ষিপ্ত হইয়া অনন্তকাল 
অশেষ কেশ সহা করিয়া থাকে । 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 


জন্মান্তরবাদের প্রাচীনতা 


ভারতে প্রবন্তিত ধর্মসমূহে সর্বত্র জন্মান্তরধাঁদের স্বীকুঁতি রহিয়ছে। বৈদিক 
বর্ণাশ্রম ধশ্মে যে ভাবে জন্মমৃত্যার পৌন:পুনিকতার কথা বলা হইয়াছে, পরবন্থীকালে 
প্রবপ্তিত বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি অন্যান্য ধম্মে ঠিক তেমনি জন্মমততার পৌন্:পুনিকতার 
স্বাকৃতিই দেখা যায়। 'প্রাচীনতম বেদগ্রস্থ হইতে আর করিয়া আধুনিক কাল 
পর্যাস্ত ভারতে যতগুলি ধর্মগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাদের প্রতোকটিতেই কে খাও 
সাক্ষাদ্ভাবে, কোথাও বা পরোক্ষভাঁবে জন্মান্তরবাদের স্বীকৃতি বহিযাছে। 
সাধারণতঃ খণ্ধেদকেই প্রাচীনতম বেদ বলিয়া স্বীকাঁৰ করা হয় বটে ; কিন্তু এই 
অভিমতটি ভ্রান্ত বলিয়াই মনে হয়। বস্ততঃ বেদগুণির মধো অথর্দবেদই যে 
প্রাচীনতম, অথর্ববেদের ভাষা, বিভিন্ন বেদে অথর্ববেদ-প্রবক্তা1 অথর্বা ও অঙ্গিরস্‌ 
মুনিদদের উল্লেখ, ্রদ্মার জোষ্টপুত্ররূপে অথর্ব খধির বর্ণনা, খগ্েদের মন্ত্রে অথর্ব ও 
আ!ক্ষরসদিগকে প্রথম যজ্ঞাগ্রির প্রবর্তনকারীরূপে উল্লেখ, অথর্বা শব্দের বৃত্পত্তিগত 
অর্থ এবং অন্যান্য নানা হেতু হইতে তাহা পিঃসন্দেহে অবগত হওয়া যায়। এই 
সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন। মধ্প্রণীত শব্তত্ব" গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে করিয়াছি । এই 
প্রাচীনতম অথর্ধববেদের বিভিন্ন মন্ত্র হইতে জানা যায়, সেই যুগেও জন্মীস্তর-সম্বন্ধীয় 
বিশ্বাস ভারতীয় ঝষিগণের মধ্যে বিরাজিত ছিল। অথর্ববেদের অষ্টাদশকাণ্ডের চতুর্থ 
অধ্যায়ে (অন্বাঁক ৪. মন্ত্র ৮-৮০ ) নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি দেখা যায় 
“্বধা পিতৃভ্যঃ পৃথিবীষদ্তাঃ। 
স্বধা পিতৃভ্যোহিস্তরিক্ষসত্ত্যঃ | 
স্বধ1 গিতৃভ্যে! দিবিষদ্ত্যঃ 1” 
মৃত্যুর পর কেহ কেহ এই পৃথিবীতেই পুনরাঁয় জন্মগ্রহণ করে; কেহ অন্তরিক্ষ- 
লোকে গ্রহতারাদিরূপে, কেহ বা! স্বর্গলোকে দেবতাদিরূপে জন্মিয়া থাকে-_এইবূপ 
বিশ্বানই উল্লিখিত মন্ত্র তিনটিতে নিবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া! মনে হয়। এতদ্যাতীত এই 
অষ্টাদশ কাঁগডেরই অন্য দুইটি মন্ত্রে আরও স্পষ্ট ভাঁষাঁয় উল্লিখিত বিশ্বাসের অস্তিত্ব 
দেখা যায়। 


১২২ পরলোক তত্ব 


ধণ্েদের একটি মন্ত্রে পরিফার ভাষায় বলা হইয়াছে-_মহর্ষি বামদেব পূর্বববস্তী 
বিভিন্ন জন্মে মন্গ, ুর্য্য, কক্ষীবান্‌ খষি, কুৎস খষি এবং উশনারূপে দেহধারণ 
করিয়াছিলেন । উক্ত মন্ত্র যথাঁ_ 
“অহং মন্গরভবং হুর্যশ্চাহং কক্ষ] খষিরম্মি বিপ্রঃ | 
অহং কুৎ্পমীজ্ুনেয়ং নৃষ্টেহহং কবিকশনা পশ্ততা বা ।” 
- খগেদদসংহিতা ৪।২৬।১ ॥ 
উক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যায় মহামতি সায়ণ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, জাতিস্মর খষি 
বামদেব মাতৃগর্ভে থাকিয়াই তাহার পূর্ববন্তী জন্মসমূহের কথা উল্লিখিত প্রকারে 
বলিয়াছিলেন। 
খগেদের ১০।১৫।২ মন্ত্রে বলা হইয়াছে-_-“যে সকল পিতৃপুরুষ পূর্বে অথবা পরে 
ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, ধাহারা পৃথিবীতে আছেন, অথবা ধাহারা ভাগ্যবান্‌ 
লোকদের মধ্যে আছেন, তাহাদের সকলকে অগ্য এই নমস্কার করিলাম ।” উক্ত 
মন্ত্রটি যথা__ 
“ইদ্ং পিতৃভ্যো নমো! অস্ত 
যে পূর্বসো। ঘ উপরাঁগ ঈযুঃ। 
যে পাঁথিবে রজস্তা নিষত্ত 
যে বা নূনং স্থবু্ঘনাস্থ বিক্ষু ॥” 
এই মন্ত্রে স্পষ্টই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, মৃত্যুর পর মানুষ কন্মানুযায়ী গতিলীভ 
করে । কেহ পুণ্যবলে দেবত্বপ্রার্ধু হয়ঃ কেহ মন্যা-লোকেই পুনরায় জন্মে, এবং 
কেহ ব1 বাঁক্ষস্, পিশীচ, পশ্ত, পক্ষী, কীট, প্ঙ্গ ইত্সা।দিকপে জন্মগ্রহণ করিয়' 
থাকে । 
ধণ্বেদের ১:১৬।৩ মন্ত্রটি মুত ব্যক্তির দাহকাধ্যের সময উচ্চারণ করা হইত। 
ইহাতে মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বল! হইয়াছে যে, তাহার চক্ষুঃ যেন কুর্ধযলোকে 
গমন করে এবং তাহার আত্ম! যেন আপাতত: বায়ুমগ্ডল আশ্রয় করিয়া থাকে । 
অতঃপর শ্রা্ধাদ্দি-কণর্ধোব পর যেন তিনি স্ুক্র্দহে নিজ কর্মীহ্যায়ী স্বর্গাদিলোকে 
গমন করেন, অথবা পুনরায় পৃথিবীতে জন্মেন। তিনি ইচ্ছা করিলে অথবা তাহার 
জীবদ্দশায় কত কর্শদ্বারা! আকুষ্ট হইলে জলচর প্রাণীরূপে অথবা! উদ্ধিদ্বাপেও জন্মগ্রহণ 
করিতে পারেন। এই মন্ত্রটিতেও জন্ান্তরবদের পরিষ্কার ন্বীরৃতিই দেখা যায়। 
পাঠকগণের অবগতিধ জন্য সম্পূর্ণ মন্ত্রটি নিলে উদ্ধৃত করিতেছি । যথা 


জন্মাস্তরবাদের প্রাচীনতা ১২৩ 


“থধ্যং চ্ষরগচ্ছতু বাতমাত্মা 
দ্যাঞ্চ গচ্ছ পৃথিবীঞ্চ ধন্মণ] | 
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিভ- 
মোষধীধু প্রতি নিষ্টা শরীরৈঃ ॥৮ (১০১৬৩) 


যজুর্ধ্বেদের শতপথব্রা্ষণে বলা হইয়াছে_ ধাহার1 শান্বার্থ অবগত হইয়াছেন, 
অথবা ধাহাঁর৷ বেদৌক্ত বিধ।নে যজ্ঞাদি কাধা করিয়া থাকেন, তাহারা মৃত্যুর পর 
উন্নততর সদ্বংশে জন্মগ্রহণ কবতঃ ক্রমে ক্রমে অমরত্বের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন, 
আর যাহারা শান্তার্থ জানেন না এবং বেদোক্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়ও করেন না, তাহারা মৃত্যুর 
পর পুনরায় সধাঁরণ লোকের গৃহেই জন্মলাভ করতঃ ক্লেশভোগ করিয়া থাকেন। 

“তে য এবমেত্দ্‌ বিছুঃ। যে বৈতৎ কম্ম কুর্বতে, মূত্বা পুনঃ সম্ভবন্তি, 
ত এতস্থৈবান্নং পুনঃ পুনভবস্তি |” (১5181৩1১৭ ) 

উক্ত শতপথত্রান্ষণেই অন্য এক স্থানে ব্লা হইয়াছে মনুধ তিনবার জন্ষিয়! 
থাকে । একবার জন্মে মাতাপিতা হইতে, দ্বিতীয়বার জন্মে উপনয়নকালে, এবং 
তৃতীয়বার জন্মে মৃত্যুর পর । শতপথ প্রাঙ্গণের ভ।ষায়__ 


“ত্রিহ বৈ পুরুষো জায়তে ! এতন্নেব মাতুশ্চাধি পিতুশ্চাগ্রে জায়তেহথ যং যজ্ঞ 
উপনয়তি স যদ যফজতে তদ্‌ দ্বিতীয়ং জায়তেহথ তত্র ভ্রিয়তে যত্রৈতমগ্লীবভ্যা্ধতি 
স যত্ততঃ সম্ভবতি তৎ তৃতীয়ং জায়তে। তক্মাৎ ত্রিঃ পুরুষে। জীয়ত ইত্যানুঃ |” 

" (১১২১৮ ) 

যজুর্ধ্বদ ক্রিয়াধহুল । ইহার শ্রাদ্ধকাণ্ডে যে শকপ মন্ত্র ও বিধি শিবদ্ধ আছে, 

তাহাদের মধ্যেও জন্মাস্তরব1দের বনু ইঙ্গিত ও উল্লেখ দেখা যায়। শুরুষজুর্ব্বেদের 

একটি মন্ত্র হইতে জাঁনা যায়--উহ! পাঠ করিয়া যদি গৃহিণী শ্রাদ্ধান্তে মধাবন্তী পিওটি 

ভক্ষণ করেন, তবে পিতৃপুর্ষদের মধা হইতে কোন একজন উক্ত গৃষ্িণীর গভে 

পুত্রসন্তানরূপে প্রবেশ করেন এবং ফলে যথাকাঁলে উক্ত গৃহিণী পুত্রবতী হন। 
মন্ত্রটি যথা-_ 


“আধত্ত পিতরো গর্ভং কুমারং পুক্ষরশজম্‌ 
যথেহ পুরুযোহহসৎ।”-_বাজসনেরীসংহিতা, অধ্যায় ২, কণ্তিকা ৩৩ 


শুক যন্দুর্কেদের অন্তর্গত বৃহদারণ্যকোপনিষদে বল! হইয়াছে__তৃণজলৌকা ( চিনে 


১২৪ পরলোক তর 


জৌক ) যেমন দেহাগ্রভাগ দ্বার! নৃতন একগাঁছি তৃণ আশ্রয় ৭৩ পশ্চাতের তৃণটি 
পরিত্যাগ করে, মঙ্গন্যাদির দেহস্থিত জীবাত্মাও তেমনি নৃতন দেহ আশ্রয়পূর্ব্ক 
পুরাতন জীর্ণ দেহটি পরিত্যাগ কিয়া থাকেন। বৃহদীরণ্যকোপনিষদের ভাষায়__ 


“হদ্‌ যথা তৃণজলায়ুক] তৃণস্তান্তং গত্বান্থমা ক্রম্যাত্সানমুপসংহরত্যেবমেবায়মাত্মেদং 
শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গমস্িত্থান্যমাক্রমাক্মানমূপসংহরতি 1৮ (8181৩) 

মৃতু পর দেহান্বধারণ যে শাধারণতঃ অবশ্বান্ভাবী, তাঁহারই ইঙ্গিত এখানে 
কবর] হইয়াছে। 

সাঁমবেদের উপনিষদ্ভাগ ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ নামে খিখ্যাত। এই উপনিষদে 
বপা ভইয়াছে_যাহারা সৎকম্ম করে, তাহার। পরবন্ধী জন্মে উত্তম জাতিতে, উত্তম 
বশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে | হাঁপা নিজ নিজ বম্মান্টযায়ী কখনও বাক্ষণযোনিতে, 
কথনও ক্ষত্রিযযোনিতে, কখনও বা বৈশ্বাযেনিতে জন্মিয়া থাকেন। আর যাহারা 
কৃ্ম্ম করে, তাহাীদগকে পরধবন্তী জন্মে নিক্ুষ্টষে।নিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। 
শেষোক্ত লোকেবা কখনও কুকুররূপেঃ কখনও শুকররূপে, কখনও বা চগ্ডালরূপে 
জন্মগ্রহণ করে । 

“তদ্‌ ঘ ইহ বমণীয়চরণা অভা সো হ যন্তে রমণীয়াং যোনিমাপছ্যেরন্‌ ব্রা্ষণযোনিং 
বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্তযোনিং বা। অথ য ইহ কপুয়চরণা অভাসো হ যত্তে 
কপুয়াং যোনিমীপছোরন্‌ শ্বযোনিং বা শুকরযোনিহ বা চগ্তাণফোনিং বা” (1১০1৭) 

এই ছান্দোগ্যোপনিষদেই বল। হইয়াছে-যে সকল লোক জনহিতাে দেবালক্প, 
হাসপাতাল, জলাশয় প্রভৃতির প্রত! বা রাজ্সানিম্মীণ হ্ত্যার্দি সতকম্মসম্পাদন 
করেন, মৃত্যুর পর তাহারা চন্দ্রলোকে উপনীত হন এবং নির্দিষ্টকাল তথায় বাস 
করিবার পর পুনরায় পুথবীতে মন্তম্বরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। চন্দ্রলোক 
হইতে কিভাবে তাহারা পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া মাতৃগতে প্রবিষ্ট হন, তাহার 
মশোজ্ঞ বর্ণনা ছান্দোগ্যোপনিবদের পঞ্চম অধ্যায়ে (১ম খণ্ডে) রহিয়াছে । এখানে 
বল! হইয়াছে যে, তীহাঁরা ।যে পথে চন্দ্রপোঁকে গিয়াছিলেন, কম্মক্ষয়ের পর পুনরায় 
সেই পথেই পৃথিবীতে প্রতাগমন করেন । প্রথমে তাহারা আকাশে অবতীর্ণ হন। 
তথা হইতে পৃথিবী-পা শ্বস্থ বায়ুম গুলে প্রবেশ করেন এবং আরও কিছুদূর ক্মগ্রসর হইয়া 
ধূমের আকার ধারণ কবেন! ধুমার্ুতি পরিতাগপূর্বক তাহারা সাদা মেঘের 
আকার ধারণ করতঃ ক্রমে রুফ্মেঘে রূপাস্তরিত হইয় বুষ্টিব আকারে পৃথিবীতে 
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পতিত হন। অতঃপর ত্রীহি, যব, তিল, ভাল, সব্জী প্রভৃতিরূপে পৃথিবীদেহে জন্ম গ্রহণ 
করেন। মান্রষের৷ এগুলি ভক্ষণ করে এবং ফলে উল্লিখিত প্রেতাত্মারা মন্তস্যদেহে 
শুক্রের আকার প্রাপ্ত হন। অতঃপর তীহার] শুক্ররূপে মাতৃগর্ভে প্রবেশপূর্বক 
যথথাকালে মনস্যশিশুরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। ছান্দোগ্যোপনিষদের 
ভাষায়-_ 

“তম্মিন যাবৎ-সম্পাতমুষিত্বা অথৈতমেবাধানং পুনরসিবর্জন্তে |. যথেদমাকাশ- 
মাকাশাদ্‌ বায়ুম্। বাযুভূত্বা ধুমো ভবতি, ধুমো ভূত্বান্রংভবতি। অভ্রংভূত্বা মেঘে! 
ভবতি। মেঘে ভূত্বা প্রবর্ষতি, ত ইহ ব্রীহিষবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি 
জায়ন্তে। অতো বৈ খলু ছুনিশ্রপতরং যো যো হান্নমন্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্‌ ভূয় 
এৰ ভবতি”- ছান্দোগা ৫1১০।৫--৬ ॥ 

হিন্দুদের কাছে বেদই সর্বেবোচ্চ প্রমাণ । বেদের পরেই স্বৃতিশাস্তের প্রামাঁণা 
স্বীকৃত হইয়া থাকে । স্মৃতির পরেই পুর!ণ ও ইতিহাস গ্রন্থ গ্ুশি প্রমাণরূপে বিবেচিত 
হয়। স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসে জন্মান্তরবাদ সমন্ধে ঘে সকল তথা নিবন্ধ আছে, 
তাহা পরে বলিব । 

দর্শনশাস্সমূহেও জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে বহু তথা লিপিবদ্ধ আছে। মহধি পতঞ্জপি 
তাহার যোগদশনের ৩1১৮ সূত্রে বলিয়াছেন -সংস্কার-সাঁক্ষাৎ্কবণাৎ পূর্বাজাতি- 
জ্ঞানম্‌।” অর্থাৎ সংস্কাবের সাক্ষাৎকার ঘটিপশেই মানুষ তাঁহার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ 
করিতে পারে । পুর্বজন্ম ও পয়জন্ম থাঁকিলেই পরজন্মে পূর্ববজন্মের স্থৃতি থাকা সম্ভব। 
অন্তান্ত সুত্রে পতগুপি জন্মান্তরবাদের স্বীকুতিস্চক কথা বলিয়াছেন । 

পরবত্তীকালে ভারতবষের সাধুমহা ত্গণক্তুক যে সকল গ্রন্থ চিত হইয়াছে, 
তাহাঁতেও জন্মান্তর সম্বন্ধে বু তথ্য লিপিবদ। আছে। জন্মান্তিরবাদের 'প্রাচীনতা 
গ্রদর্শনের জন্য এগুলি আবশ্যক না থাকায় ত'হা আব আলোচনা করিব না। 

বর্তমান যুগের শ্রীষ্টানেরা যদিও জন্মান্তরব!দ স্বীকার করিতে চান না, তথাপি 
তাহাদের পবিত্র ধশ্বগ্রস্থ বাইবেলে ইহার স্বীকৃতি বহিয়াছে। বাইবেলের ম্যাথু 
গ্রন্থ হইতে জান! যাঁয়__যীস্তরষ্ট একদ1 সমুদ্রোপকূলে সমকেত তাহার শিষ্যমণ্ডলীকে 
জিজ্ঞাস] করিযাছিলেন--“আমার সন্বদ্ধে লোকে কি বলে?” উত্তরে তাহার শিল্কের! 
বলিয়াছিল “কেহ কেহ বলে-আপনি ও ধশ্মযাজক জন অভিন্ন। অন্যেরা বলে 
-আপনি পূর্বজন্মে এলিয়স্‌ ছিলেন। কিছু লোক বলে-আঁপনি পূর্বজন্ে 
জেরেমিয়াস্‌ বা অন্য কোন ধর্্প্রচারক ছিলেন ।” 
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41760 59905 02709 1700 0106 ০0850 01 08952:59 791)1111001) 006 851৩0 
1015 01501091658, 52175 “ড/17010 ৫০0 11021) 58 (1021 1 [116 5010 01 7091) 21) ? 
/180 0065 5210: 901006 58 00০০ 210 0010) 0109 732190191) 50106 181193, 
8100 ০0011615 591:610195), ০07 01006 06 106 [01011)615.”112100106৬ 
161 13--14. 


_যীশুপ্রষ্ট কার্ধাতঃ স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি পূর্ববজন্মে অন্য ধর্মপ্রচারকরূপে 
আবিভূতি হইয়াছিশেন। এতদ্যতীত বাইবেলের অন্যান্য স্থানেও জন্মান্তরবাদের 
স্বীকৃতি আছে। 

বর্তমানযুগের মুসলমানেরা যদিও জন্মান্তববাদে বিশ্বাস করেন না, তথাপি 
উাহাঁদের ধন্বগ্রস্থ কোরাণের অন্ততঃ একটি স্থানে জন্মান্তরবাদের স্বীকৃতি দেখা যায়। 
উক্ত স্থানে বল! হইয়াছে--“আল্ল! প্রাণীদিগকে স্থ্টি করিয়া পুনঃ পুনঃ জীবলোকে 
প্রেরণ করেন ।” 
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মহাত্মা তৈলঙ্ষম্বামী বিগত শতাবীতে ৬কাশীধামে দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বর জ্ঞানে পুজিত 
হইতেন। কথিত কাছে__এই মহাপুরুষ ২৮৭ ব্সর জীবনধারণ কবেন এবং ১৫৭ 
ব্সরকাঁল একমাত্র কাশীধামেই বাস করেন। ইনি বহু অপাধা সাধন করিরাছিলেন 
বলির] প্রসিদ্ধি আছে। এই মহাত্মর জীবনী পাঠে জানা যায়_ইনি খে কেবল 
নিজের বিভিন্ন পূর্বজন্মের কথাই বণিতে পাবিতেন এমন নহে, ইহার বহু শিয্ককেও 
তাহাদের পূর্ধবজন্মের যাবতীয় বিবরণ নিভূলিভাবে বলিয়া দিতেন । 

শ্রীশ্মীরামক্রঞ্চদেবের অগ্যতম প্রধান শিল্ত স্বামী ৬এঅতেদানন্দ তীহাঁর বিশ্ববিখ্যাত 
গুরুত্রাতা স্বামী ৬বিবেকানন্দের পর আমেরিকা গিমা বেদাস্তধন্ম প্রচারপূর্বক 
খ্যাতিলাভ করেন । ইহার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থেও জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে বহু তথ্য নিবদ্ধ 
আছে। পুণজ্জন্মবাঁদ” (পৃষ্ঠা--৬৩) গ্রন্থে স্বামী ৬অভেদীনন্দ লিখিয়াছেন__ 

“একটি ৬ বৎসরের বালিকাকে আমি দেখিয়াছি। সে অতি স্ুন্দররূপে ও 
আশ্চধ্যভাবে পিয়াপে! মন্ত্র বাজাইত এবং যে কোন গত একবার মাত্র শুণিয়াই 
তৎক্ষণাৎ তাহ! হুবহু বাঁজাইতে পাঁরিত। আমার মনে হয়, সে পুর্ধজন্মে নিশ্চয়ই 
পিয়ানে! ভাল করিয়া বাঁজাইতে পারিতি।” 
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প্রীয় প্রতি বখসরই সংবাদপত্রে এমন ২১টি সংবাদ প্রকাশিত হয়, যাহা হইতে 
ভারতে বা অন্য কোন দেশে একটি বালক বা বালিকার পূর্ববজন্সন্বন্বীয় অদ্ভুত জ্ঞানের 
পরিচয় পাওয়া যাঁয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে এইবূপ শত শত ঘটনার বিস্তৃত 
বিবরণে পূর্ণ বহু গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক যুগের প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া 
আজ পধ্যন্ত সর্ধকালেই মানুষের মধ্যে জন্মীন্তরের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় বিশ্বীস বিদ্যমান 
আছে এবং এইরূপ বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করিবার মত প্রমাণও মানুষ ঘুগে যুগে পাইয়া 
আসিতেছে । 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
পুরাণে জন্মান্তরবাদের উল্লেখ 


স্থবিশাল পুরাঁণশান্ত্র অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাঁণে বিভক্ত । 
উপপুরাণগুলিকে বস্ততঃ মহাপুরাণসমূহের পরিশিষ্টভাগ বলা যাইতে পারে। 
মহাপ্রবাণগুলিতে যাহা আছে, উপপুরানপমূহেও প্রায় সেইসব কথাই লিখিত দেখা! 
যাঁয়। বিভিন্ন স্মতি-সংগ্রহকার মহাপুরাণগুলির প্রামাঁণ্যের উপরই বিশেষ গুকুত্ 
দিয়াছেন । আমরাও মনে করি-মহাঁপুরাণের উক্তিদ্বারা যাহা! প্রমাণিত হইবে, 
তাহার 'প্রমাঁণের জন্য আর উপপুরাঁণের উক্তির উল্লেখ করা অনাবশ্যক । মহাপুরাঁণ 
যে সংখ্যার ১৮ খাঁনা, ইহ বিভিন্ন পুরাণে এবং মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি অন্যান্য 
প্রামাণ্য গ্রন্থেও ম্বীকত হইয়াছে । মহাপুরাণের নামগুলিও প্রায় সর্বত্র একই 
প্রকার দ্রেখা যায়। ইহাদের পাঁমোলেখে কেবলমাত্র ক্রমের পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। 
পুবাণগুলি স্মরণাঁতীত কাল হইতে বিদ্যমান আছে ; এই কারণেই ইহাদের নাম 
“পুরাণ? বা প্রাচীন গ্রন্থ । কোন বাক্তিবিশেষ কোন বিশেষ সময়ে কোন পুরীণ রচন? 
করিয়াছেন বলিয়া ভারতীয় আরাসম্তানগ্ণ বিশ্বাস করেন না। তীাহাবা বিশ্বাস 
করেন-স্ট্টির আদিতে বেদগ্রস্থের হ্যায় পুরাণগুলিও স্বয়ং স্ষ্টিকত্তাব মুখ হইতে 
নির্গত হইয়াছে । প্রতি দ্বাপরধুগে একবার করিয়া! একজন “বেদব্যাঁস” বেদ ও 
পুরাণশাস্ত্রগুলিকে শ্রেণীবছ্ধভাবে সাঁজাইর1 শিশ্কগণ-মাধ্যমে প্রচার করেন-_ইহাহ 
আধ্যভারতের বিশ্বাস । পুরাণশাস্ত্রের উত্পপত্তি, শ্রেণীবিভাগ ও প্রচার সম্বন্ধে 
শাস্তগ্রন্থসমূহে উল্িখিতপ্রকাঁর উক্তিই বহিষাছে। এই কারণেই পুরাণগুলিব 
পৌর্বাপধ্যের উপর গুরুত্ব ন দিয়া তাহাদের আলোচনাক়্ প্রবৃত্ত হইলাম । 
অষ্টাদশ মহ্ণপুরাণের নাঁম শ্রমন্তাগবত-গ্রন্থে নিশ্নলিখিতক্রমে লিপিবদ্ধ আছে; 
যথা_-(১) ব্রহ্ম (২) পদ্ম (৩) বিষুত (৪) শিব €৫) লিঙ্গ (৬) গরুড় (৭) নারদীয় 
(৮) ভাগবত (৯) অগ্নি (১০) ন্বন্দ (১১) ভবিষ্য (১২) ব্রহ্গবৈবর্ত (১৩) মার্কণ্ডেয় 
(১৪) বামন (১৫) ব্রাহ (১৬) মত্ম্য (১৭) কুম্ম এবং (১৮) ক্রহ্গাণ্ড। এই সম্বন্কে 
ভাগবতের শ্লোক যথ। £ 
“ব্রাঙ্গং পাদ্মং বৈষ্বঞ্চ £শবং লৈঙ্গং সগারুড়ম্‌। 
নারদীয়ং ভাগবতমাগ্রেয়ং স্বান্দসংজ্জিতম্‌ ॥ 





পুরাঁণে জন্মীস্তরবাদের উল্লেখ ১২৯ 


ভবিস্তং ব্রহ্মবৈবর্তং মার্কগেয়ং সবামনম্। 
বারাহং মাঁৎস্তং কৌ শ্রঞ্চ ব্রহ্মাগ্ডাখ্য মিতি ত্রিষট্‌” 
(১২ | ৭ ২৩--২৪) 
ভাগবতোক্ত উল্লিখিত ক্রম অন্ুসারেই পুরাঁণগুলির আলোচনা করিব। বিভিন্ন 

পুরাণে জন্মীস্তরবাঁদ সম্বন্ধে অসংখ্য তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। পদ্মপুরাঁণ, স্বন্দপুরণ 
প্রভৃতি অতিবিশাল পুরাণগুলিতে জন্মান্তর-সংক্রাস্ত ত্থাগুলিও অসংখা। উল্লিখিত' 
প্রত্যেকটি তথ্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে প্রদর্শন করা সম্ভব নহে, এবং তাহার প্রয়োজনও 
আছে বলিয়! মনে করি না। প্রত্যেক পুরাণেই যে জন্মান্তণবাদের সমর্থন রহিয়ীছে 
তাহার প্রমাণম্বরূপ কিছু কিছু তথ্য উদ্ধত করাই যথেষ্ট যনে করি। ভাগবত প্রভৃতি 
পুবাণে ব্রহ্মপুরাণের নামটিই সর্বপ্রথম উল্লিখিত হওয়ায় ত্রহ্গপুবাণ হইতেই 
আলোচনা আরস্ত করিলাম । 


(১) ব্রঙ্গপুরাণ 


দক্ষকন্া সতীর যোগবলে দেহত।গ এবং উ্নাপ্ূপে পুনজ্জন্ম গ্রহণের ঘটনাটি 
বিভিন্ন পুরাণে বণিত হইয়াছে । রঙ্গপুবাঁণেও ইহার বর্ণন!| অতি প্রাঞ্চপ। দক্ষ- 
প্রজাপতি এক বিরাট য্জ্ছের অগষ্ঠান করেন এবং বিভিন্ন দেব তাদের সহিত তাহার 
কন্যা ও জামাত।দিগকেও এই যজ্জে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন । শিবপত্রী সতী 
ছিলেন দক্ষের জ্যেষ্ঠ কন্যা । শিব দক্ষকে প্রণাম করিতেন না বাঁলয়! দক্ষ শিবের 
প্রতি অত্যান্ত অপন্তষ্ট হিলেন। এই অনন্তোষের কলেই তিনি যজ্দে শিব ও সতীকে 
নিমন্ত্রণ করেন নাই । দেবর্ষি নারদের মুখে পিতার বিপুল যজ্ঞারগ্ের সংবাদ 
পাইয়া সতী অনাহৃতভাঁবেই পিত্রালয়ে উপস্থিত হন। সেখানে তাহাণ ন্বামীর 
অপমান হইতেছে দেখিয়া! পতিপ্রাণ। সতী কঠোর ভাঁদাঁঘ ইহার প্রতিবাঁ করেন । 
দক্ষ ইহাতে আরও ক্রুদ্ধ হন এবং সতীকেও অপ্রিয় বাকা শুনাইয়া দেন । পতি- 
নিন্দার অধীর1 সতী বলিলেন--পিতঃ ! আমি বাক্য, মন বা কন্মদ্ারা কোনরূপ 
অন্যায় আচরণ করি নাই; তথাপি আপনি আমাকে তিরস্কার করিলেন । আপনি 
আমার জন্মদাতা পিতা; স্থতরাং আপনাকে কটুকথা বলিতে পাঁরিব না । আপনি 
আমার প্রতি যে অন্যায় আচরণ করিলেন, তাহার প্রতিবাদে আমি আপনা হইতে 
উৎপন্ন এই দেহ এখনই পরিত্যাগ করিব”, ব্রহ্মপুরাঁণের ভাষায় তীর উক্তি £ যথা -_ 

টে 


১৩০ পরলোক তত্ব 


“বাজ্মনঃকর্মমভির্বম্মাদছুষ্টাং মাং বিগহ্সি। 
তম্মাৎ ত্যজামাহং দেহমিমং তাঁত তবাত্মজম্‌ ৮ (৩৪২১) 
দেহত্যাগের উদ্দেস্টে যোগাসনে উপবেশন করিবার পূর্বেই সতী বপিলেন__ 

“এই দেহ ত্যাগ করিতেছি বটে; তবে শীত্রই আমি আবার নৃতন দেহ লইয় জন্ম- 
গ্রহণ করিব এবং নৃতন জন্মেও আম।র ধর্মবুদ্ধি বা এই জন্মের স্থৃতি বিনষ্ট হইবে না। 
নৃতন জন্মে আঁমি মহাদেবকেই পতিরূপে লাভ করিব”। ব্রহ্মপুরাণের ভাষায়__ 

“যেনাহমপদেহা! বৈ পুনর্দেহেন ভাম্বতা। 

তত্রাপ্যহমসম্মুা সম্ভৃতা ধাশ্মিকী পুনঃ ॥ 

গচ্ছেয়ং ধন্মপত্রীত্বং ত্রান্বকন্তৈব ধীমতঃ ৷ (৩৪1২৩) 
উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়া সতী যোগাসনে উপবেশনপুর্ধক যোগবলে দেহত্যাগ 
করেন এবং পরে “বৈবস্বত” মন্বস্তরে শৈলবাজ ও মেনকা হইতে জন্মগ্রহণ করতঃ 
উমা* নাঁমে খ্যাত হন । এই সম্বন্ধে ব্রহ্মপুরাণের উত্তি £ যথা__ 

“অথ দেবী সতী জজ্জে প্রাপ্তে বৈবস্বতেহস্তরে | 

মেনায়াং তামুমাং দেবীং জনয়ামীস শৈলরাট্‌ ৮ (৩৪1৪১) 

রঙ্মপুবাঁণ হইতে জানা যায়__দক্ষকন্যা সতী দেহত্যাগ করিবার পূর্বে তাহার 

পিতাকেও অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন এবং জগতপূজ্যা বিশ্বমাতা সতীর শাপে 
তাহার জন্মদাতা শিবনিন্দুক দক্ষপ্রজাপতি মৃত্যুর পর “প্রাচীনবহ্ির পৌত্ররূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিপেন। নৃতন জন্মে তাহার জননীর নাম ছিল “মারিযা”। 
প্রচেতাঁগণের পুত্র বলিয়া! এই নূতন জন্মে তিনি প্র[চেতস" নামে খ্যাত হন । পাঠক- 
গণের অবগতির জন্য এই প্রসঙ্গে এক্ষপুরাঁণের কয়েকটি পংস্তি উদ্ধত করিতেছি ; 


যথ! _ 
“এবং প্রীচেতসো দক্ষো জঙ্জে বে চাক্ষুষেহস্তরে | 


-প্রীগীনবহিষঃ পৌত্রঃ পুত্রশ্চাপি প্রচেতসাম্‌। 
দৃশত্যত্ত প্রচেতোভ্যো মারিষায়াং গুননৃপি 1 ॥৮ (৩৪।৪৫__৪৬ ) 
বরহ্মপুরাঁণ যে জন্মান্তরবাদের অস্তিত্ব দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন, উল্লিখিত বিবরণ গুলি 
হইতে তাহা স্পষ্টই অবগত হওয়া যাঁয়। 


(২) প্পপুরাণ 


পন্মপুর!ণ যেমন আয়তনে অতি বৃহৎ তেমনি ইহাতে জন্মাস্তপখাঁদ পন্বদ্ধেও 
বহু ঘটনাঁব বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই মহাপুরাঁণ কয়েকটি বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত) 


পুরাণে জন্মাস্তরবাদদের উল্লেখ ১৩১ 


তন্মধ্যে ভূমিখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় হইতে আরস্ত করিয়া পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে 
হিরণ্যকশিপু নামক দানবের পূর্ধজন্মের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । পশ্চিমভাঁরতে 
সমুদ্রতীরের অনতিদূরে বিষ্ণশম্মা নামে এক ত্রাহ্ষণ বাস করিতেন । তিনি খুব ধান্মিক 
ছিলেন। কালে সোমশন্মা নামে তাহার এক পুত্র জন্মে। সোৌমশশ্মা পিতার 
চরিত্রের অনুকরণ করিয়া শান্ত্রজ্ঞ ও ধান্সিক হন) এবং শেষ বয়সে পবিত্র শালগ্রাম- 
তীর্থে তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত থাঁক1 কালে কাঁলগ্রাসে পতিত হন । এই সময়ে কিছু দৈত্য 
ও দানব এ স্থানে উপস্থিত হয় এবং তাহাদিগকে দেখিয়া তাহাদের কথা ভাঁবিতে 
ভাবিতেই সোমশশ্মীর দেহত্যাগ ঘটে । মানুষ মৃত্যুকালে যেরূপ চিন্তা করে, পরজন্মে 
সেইরূপ যোনিতেই উৎপন্ন হয় ; ইহাই ধিধাতাঁর নিষুম । সৌমশম্মা যদিও পরম ধান্মিক 
ছিলেন, তথাঁপি মৃত্যুকালে দৈত্যদ্দিগকে চিন্তা করিবার ফলে মৃত্যুর পর দানব- 
কুলে জন্মগ্রহণ করতঃ হিরণ্যকশিপু নামে খাঁতিলাভ করেন । বিষ্ণশন্মার পুত্রের! 
সকলেই জাতিম্মর ছিল, এবং তাহাদের মাতাপিতা যে পূর্ববন্তী কয়েকটি জন্মেও 
তাহাদের মাঁতাঁপিতা ছিলেন, এই সংবাঁদটিও তাহারা বিষুশম্শার নিকট প্রকাশ 
কবিয়াছে। বিষ্ুশন্মণব প্রতি তাহার পুত্রদের উক্তি £ যথা-_ 
“ভবান্‌ পিতা ইয়ং মাত! জন্ম-জন্মান্তরে পিতঃ | 
বয়ং স্থতা ভবামস্তে সর্বেব পুণ্যকৃতস্তথা |” ভূমিখণ্ড ৩৪৫ 
ভূমিখণ্ডের ষোড়শ অধ্যায়ে পাপীদের নরকভোগ ও জন্মান্তরগ্রহণের বিবরণ 

শিপিবন্ধ আছে। গুরুতর পাঁপে অপরাধী বাক্তির] মৃত্যুর পর নরকভোগান্তে কৃষি, 
কীট প্রভৃতি যোনিতে বহু জন্ম অতিবাহিত করিবার পর কুকৃবযোনিতে জন্ম গ্রহণ 
কবে। ১০০ জন্ম কুকুরব্ূপে জন্মিবার পর এইরূপ পাপী ব্যাপ্ত, গণ্দিত, মার্জার, 
শুকর, সর্প প্রভৃতি বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করতঃ অবশেবে মনুষ্তকুলে জন্মগ্রহণে 
শমর্থ হয়। পন্পুরাঁণের ভাষায়__ 

“পুনর্জন্ম প্রবক্ষামি যাস্থ যোনিষু জীয়তে। 

শুনাং যোনিশতং প্রাপ্য ভূঙক্তে বৈ পাতিকং পুনঃ ॥ 

ব্যাদ্রে! ভবতি দৃষ্টাত্মা রাঁসভীং যাঁতি বৈ পুনঃ। 

মার্জার-শৃুকরীং যোনিং সর্প যোনিস্তঘৈব চ | 

নানাভেদান্থ সর্বাস্থ তিথ্যক্ষু চ পুনঃ পুনঃ | 

পাপপক্ষিবু সংযাঁতি, অন্যাস্থ মহতীষু চ॥ 

চাগ্ডালভিন্নযোনিঞ্চ পুলিন্দীং ঘাতি বৈ তথা |৮”-__ভূমিখণ্ড ১৬১৬ ১৯ 


১৩২ পরলোক তত্ব 


অষ্টাদশ অধ্যায়ে সোমশন্্ার পূর্ববজন্মবিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মহর্ষি বশিষ্টের 
নিকট হইতে সৌমশশ্মা জানিতে পারেন যে, তিনি পুব্বজন্মে শূদ্র ছিলেন। তখন 
কিরূপ পুণ্যকার্ধের ফলে তিনি এই জন্মে ব্রাহ্ষণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা! 
জাঁনিবাঁর জন্য তাহার ইচ্ছা হয়। দোমশশ্মীকতৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বশিষ্ঠ জানান 
যে, ধর্শাত্মা ব্রাহ্মণের পান্লিধ্য এবং ভগবান্‌ বিষ্টুর অন্ষগ্রহ__এই দুইটি কারণেই 
পূর্বজন্মের শূত্র বর্তমান জন্মে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়াছেন, কিন্তু শূত্রজাঁতিতে থাকীকালীন 
দানরূপ পুণা না করায় তিনি ধর্তমাঁন জন্মে দাঁরিজ্য-পীড়ায় জঙ্জরিত হইতেছেন। 
এই সম্বন্ধে সৌমশশ্মীর প্রতি বশিষ্ঠের উক্তি £ যথা__ 
“স্গত্যা ব্রাহ্মণশ্তৈৰ বিষ্ঞোশ্চৈব প্রসাদতঃ। 
ভবান্‌ ব্রাঙ্মণতাং প্রাঃ সত্যধম্ম-সমন্বিতঃ ॥৮ (১৮২৬) 
“পুব্বজন্মনি তে বিপ্র ! হার্থমেব প্রপঞ্চিতম্‌। 
ন দত্ত ব্রান্ঘণেভ্যো হি দীনেঘন্তেষু বৈ তথা ॥ 
তশ্ত পাঁপস্ত ভাবেন দারিদ্রাৎ ত্বামুপাবিশৎ ॥৮ (১৮।৩০--৩২) 
মোমশন্মার পুত্র স্থব্রতও অত্যন্ত ধাস্সিক ছিলেন। উহার পুর্ব'জন্মের বিবরণ 
২২শ অধাঘে প্রদত্ত হইয়াছে। সুব্রত পৃব্বজন্মে ছিলেন বিদিশা-নগরের রাঁজা। 
সেই জন্মে তীভাঁর নাম ছিল ধন্মাঙ্গদ। ৪৬৩ম অধ্যায়ে মুমূর্ু শুকরী তাহার পৃব্ব 
জন্মের বিবরণ বপিয়াছে। ১২৩তম অধ্যায়ে চ্যনমুনির প্রশ্নের ভত্তরে কুঞ্জল তাহার 
পৃব্ব জন্মের ঘটনাবলী বিবৃত করিয়াছেন । 
উত্তরখণ্ডের ২০*তম অধ্যায় হইতে জানা যায়-- দেবরাজ ইন্দ্র হস্তিনাপুরবাসী 
তরাঙ্গণ শিবশম্মার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ কবিধাছিলেশ। নিগমোদ্ধোধক তীরে সান 
করিবার ফনে শিবশম্মা অন্তগে গুকাজন্লেত্র স্বভি জাগিক়্া উঠে-_এই নংবাঁদটি 
২১তম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । ২১১তম অধায়ে একটি বিষধর সর্পের পৃৰ্ব জন্মের 
বিবরণ আছে। মুকুন্দ নামক প্রাক্ষণকে হত্যা করিবার অপরাধে বাঁজার আদেশে 
চগ্তক নামক নাপিতের শিরশ্ছেদ হয়! ঘাতকের হস্তেই তাহার মৃতু ঘটে এবং 
মৃত্যুর পর সে বিষধর সর্পরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মরুদেশের এক বুক্ষকোটরে বাস 
কবিতে থাকে । পরে পথিকদের যষ্টির আঘাতে তাহাঁকে মৃত্যুবরণ করিতে হয়' 
পন্মপুরাঁণের ভাষায় এহ সর্প বর্ণনা যথা 
ম পাপো মারবে দেশে সর্পোহভূৎ কাঁলবিগ্রহঃ | 
ধবকোটরমধ্যস্থো বিষজ|লীকবানলঃ ॥৮--উত্তরথণ্ড ২১১২৫ 


পুরাণে জন্মাস্তরবাদের উল্লেখ ১৩৩ 


এই উত্তরখণ্ডেরই ২২১তম অধ্যায় হইতে জান! যায়--সখীর গৃহে এক পুস্তকে 
ভারতের মানচিত্রমধ্যে প্রয়াগতীর্থ দেখিয়া রাঁজা বীরবশ্মার মহিষ্ী হেমাঙ্গীর 
অন্তরে তাহার পূর্ববজন্মের স্বৃতি জাঁগিয়া উঠে । 

“তত্র তীর্থমিদং দৃষ্টী প্রয়াগং তরঙ্গনিশ্মিতম্‌। 

পূর্ববজগ্রকতং কম্ম সা সম্মার মনদ্ষিনী ॥৮ (২২১।১০) 


তিনি স্বামীর কাছে তাহার পৃর্ধজন্মের বিবরণ বলেন এবং অবিলম্বে প্রয়াগতীর্থে 
যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অতঃপর স্বমীব সহিত তিনি প্রয়াগতীর্থে 
গিয়াছিলেন। হেমাঙ্গী রাজার কাছে তাহার পর্বজন্মের যে ব্বিরণ প্রকাশ করেন, 
তাহা হইতে জানা যায় যে, এঁ জন্মে তিনি মোহিনী নামী বেশ্যা ছিলেন। পাপ- 
কশ্শদ্বারা যৌবনকালে এই বেস্া প্রভূত অর্থ উপাজ্জন করিয়াছিল। শেষ বয়সে 
তাহার অন্তরে ধন্মবুদ্ধি জাগিয়া উঠে এবং তখন সে সমুদয় ধন সৎকার্ধো ব্যয় করিয়' 
নিংস্ব অবস্থায় বাস্তার বাহির হুইয়| পড়ে। বনের ভিতর দিয়! চলিবার সময় সে 
দৃস্থাহত্তে নিহত হয় । তাহাকে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলিয়া যখন দণ্তারা প্রস্থান করে, 
তখন দৈবযোগে এক নন্ন্যাসী তথায় আসিয়া! তাহায় মুখে এক বিন্দু প্রয়াগতীর্থের 
জল দেন। এই পুণের ফলেই বর্তমান জন্মে সে বাজ্মহিষী হওরার সৌভাগ্য 
ল[ভ করিয়াছে । স্বামীর প্রতি হেমাঙ্গীর উক্তি পদ্মপুরাণের ভাষায় ঃ যথা-_ 


“পুরাহং মোহিনী নাম বেশ্তা চ বহুপাপরুৎ্ষ। 
যৌবনে বাদ্ধকে কিঞ্িদ্র্মে জাতা মতিশ্মম | 
পাপেনোপাজ্জিতং বিভ্তং ধন্মেণ ব্যয়িতং ময় । 
নির্ধনাহং যদ বাঁজন্লির্গতা নিজপত্তনাৎ। 
তদ] মাং নিজ্জনেহরণ্যে যাস্তীং জঙ্গশ্চ তক্করাঃ |? 
-উত্তরথণ্ড ২২১।১৪-_-১৬ 


উত্তরথগ্ডের ২১৫তম অধ্যায়ে জন্মাস্তর-সন্বদ্ধে একটি মনৌজ্জ বিবরণ প্রদত্ত 
হইয়াছে । ঘটনাটি সংক্ষেপে নি়গ্রকার। এক সময়ে বহু মুনি হরিদ্বারে সম্মিলিত 
হইয়! ধর্মবিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে তারার পুত্র বুধ উক্ত স্থানে 
আগমন করেন। বুধের আকৃতি ছিল অতি সুন্দর এবং তাহাকে যুবকের মত 
দেখাইতেছিল। বুধ নিকটে আসিলে বাপ প্রভৃতি মহাঁমুনিগণ পরম সমাঁদরে 
তাহাকে আপ্যাঁয়িত করেন। এক মুনিবাঁলক ইহা দেখিয়া তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা 


১৩৪ পরলোক তত্ব 


করে-_-“এই স্থন্দর আগন্ধকটি কে? ব্যাস প্রভৃতি মান্ত মূনিগণই বা ইহাকে এত 
যত্ব করিতেছেন কেন ?” 
পুত্রের প্রশ্ন শুনিয়া পিতা তাহার নিকট বুধের জন্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন । 
বৃহস্পতির পত্বী তারার গর্ভে চন্দ্রের গরমে বুধের জন্ম হইয়াছে জানিয়া মুনিপুত্র 
উচ্চৈ:ম্বরে হাঁসিয়। উঠে এবং মন্তব্য করে যে, ইনি তো তাহা হইলে শ্বৈরিণীর পুত্র; 
এইরূপ শ্বৈরিণীতনয়কে স্থৃতিশান্ত্রে কুণ্ড নামে অভিহিত করা হইয়াছে । পদ্মপুরাণের 
ভাষায়-_. 
“ইত্যাকর্ণা পিতুবাঁকাং জহাসোচ্চৈম্ম্রনেঃ স্থতঃ। 
উবাচ চ স্বপিতরং কুণ্তোহয়ং স্বৈবিণীস্থৃতঃ |৮-_উত্তরখণ্ড ২১৫।৩৩ 
বালক এত উচ্চৈঃম্বরে কথাগুলি বলিয়াছিল যে, অদূরে অবস্থিত বুধ তাহার 
প্রত্যেকটি কথা শুনিতে পান এবং অপমান বোঁধ করেন। ক্রুদ্ধ হই! বুধ তখন 
বালকটিকে অভিশাপ দেন যে, সেও কুণত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বৈরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করিবে । পদ্মপুরাঁণের ভাষায়__ 
“ইভাদীধ্য বচঃ ক্রোধাদ্‌ বুধস্তং মুনিবালকম্‌। 
শশাপেতি ত্বমপ্যাশ্ড কুণ্ডো ভব মহীতলে |” (২১৫।৪৭) 
পুজ্রের প্রতি বুধের এই অভিশাপবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার পিতা অতান্ত 
বিচলিত হন। তিনি বুধকে প্রণীম করতঃ পুত্রের জন্য মার্জনাঞ্ভক্ষা করেন। 
অতঃপর সন্তষ্ট হইয়া বুধ বলেন_ অভিশাপ যখন একবার দেওয়া হইয়াছে, তখন 
আর ইহার অন্যথা হইবে না) তবে আমি এই বর দিতেছি যে, স্বৈরিণীর পুত্ররূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়াও এই ছেলেটি খঞ্জোপবীত ধারণে অধিকারী হইয়া ক্রমে নিজ 
মধ্যাদীয় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে । মুনির প্রতি বুধের উক্তি যথা_- 
“অয়ং তব মুনে! বাল: কুগুত্বং প্রাপা ভূতলে। 
দত্তযজ্ঞোপবীতঃ সন্‌ লপ্্যতে হি 1নজাম্পদ্রম্‌ |” (২১৫॥৫৩) 
বুধের শপে উল্লিখিত মুনিপুত্র শ্বৈরিণীর গর্ভে জন্মাস্তর গ্রহণ করিয়াঁছিল। 
উত্তরখণ্ডের ২১৩তম অধ্যায়ে “মধুবন” তীর্থের বর্ণনা প্রসঙ্গে বল! হইয়াছে যে, 
মানুষ বহু জন্ম ধরিয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় কবিলে তবেই মৃত্যুকালে এই পুণ্যতীরে 
অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। এইরূপ আরও বহু ঘটন1 পদ্মপুরঠণের বিভিন্ন খণ্ডে 
লিপিবদ্ধ দেখা যায়। 
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(৩) বিষুপুরাণ 
বিষুপুরাঁণ হইতে আমর] জানিতে পারি যে, স্বায়ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতের উরসে 
অগ্মীধ প্রভৃতি ১০ জন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং তাহাদের মধ্যে তিনজন জাতিস্মর 
ছিলেন। ইহাদের নাম (১) মেধা (২) অগ্নিবাহ এবং (৩) পুত্র। 
“মেধাগ্রিবাহুপুত্রাস্ত ত্রয়ো যোগপরায়ণাঁঃ। 
জাতিষ্মরা মহাভাগ! ন রাজ্যায় মনো দধুঃ ॥ (২1১1৯) 
প্রিয়ব্রতের পর অগ্নীঞ এবং তাহার পর অগ্নীপ্রতনয় খষভ সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। এই খষভ অত্যান্ত ধাম্মিক: ছিলেন এবং তিনি ভরত প্রভৃতি ১০০ পুত্রের 
জনক হন। রাজা ভরত পরম ধাঁশ্মিক ছিলেন। দীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করিবার পর 
তিনি পুত্র স্থমতির হস্তে রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়। পুণ্যতীর্থ শালগ্রাঁম-পর্ববতে 
গিয়া যোগাভ্যাসে মন দেন? কিন্তু যোগাভ্যাস সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার পূর্বেই 
কালগ্রাসে পতিত হওয়ার ফলে পরবন্তী জন্মে পুণ্যাত্মা যোগীদ্দের বংশে জন্মগ্রহণ 
করতঃ “ভরত” নামেই পরিচিত হন। ইনিই বিখ্যাত জড় ভরত। 
যোগীভ্যাসে নিরত ব্যক্তি যোৌগসিদ্ধ হওয়ার পূর্বে দেহ্ত্যাগ করিলে ঘে পরবর্তী 
জন্মে ধাম্মিক যোগীদের কুলে জন্মগ্রহণ কবেন, শ্রীমগ্গবদগীতাতেও শ্ীভগবান্‌ 
অজ্দ্রনকে এই কথা বলিয়াছেন । এই সম্বন্ধে অজ্্নের 'প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি যথা-- 
“প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকাহুিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ | 
শুচীনাং শ্রীমতাঁং গেহে যোগনভ্রষ্টোহভিজায়তে | 
অথব। যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্‌। 
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্‌॥” (৬৪১--৪২) 
রাঁজষি ভরত বিষয়বাঁসন। পরিত্যাগ করিয়া শালগ্রাম-পর্ববতে মুনিব্রত অবলম্বন- 
পূর্বক বাস করিতেছিলেন, কিন্তু তথাপি জন্মান্তরের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে 
পাঁরিলেন না। একদা ফলমূল আহরণ করিবার জন্য যখন তিনি বনমধ্যে বিচরণ 
করিতেছিলেন, তখন সহসা নিকটে একটি সিংহ গঞ্জন করিয়া উঠিল, এবং একটি 
তৃণভোজনরতা পূর্ণগর্ভা হরিণী ভয়ে অস্থির হইয়া লক্ফপ্রদান পূর্বক পর্বতের উপর 
হইতে নিয়স্থ ঝর্ণার জলপ্রান্তে পতিত হইল। পতনের আঘাতে হরিণীটির মৃত্যু 
ঘটিল এবং তাহার শাঁবকটি নির্গত হইয়া জলম্োতে পড়িয়া ভাঁসিয়া যাইতে লাগিল । 
এই দৃশ্ঠ দেখিয়৷ রাজর্ষি ভরতের মন করুণীয় আর্্র হইল এবং তিনি ঝর্ণার জলে 
নামিয়া হরিণশিশুটিকে তুলিয়া আনিলেন। এই সচ্যোজাত মাতৃহীন হরিণশিশুটিকে 
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নিজের আশ্রমে আনিয়া রাজধি ভরত লালন-পালন করিতে লাগিলেন, এবং নিজ 
পত্রী, পুত্র, বাজ্য প্রভৃতি পরিত্যাগের পরেও নৃতন ন্নেহবন্ধনে জড়িত হইয়! 
পড়িলেন। মৃত্যুকালে এই হরিণ-শিশুটির বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতেই বাজর্ষি 
ভরত দেহত্যাগ করেন এবং ফলে হরিণশিশুরূপেই পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। 
যোগাভ্যাঁস প্রভৃতি পুণ্যকার্ধোর ফলে হরিণজন্মেও তিনি জ্ঞতিস্মর হণ এবং পবিত্র 
শালগ্রাম-পর্বতে শুষ্ক লতাপাতাঁমাত্র ভক্ষণে জীবনধারণ করিতে থাকেন । যথাকালে 
হরিণটির মৃত্যু হয় এবং পরবর্তী জন্মে তিনি বিশুদ্ধ যোগাভ্যাননিপুণ ত্রাঙ্গণবংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়! সর্ববশান্ত্রে পারদশী হইয়া! উঠেন। এই জন্মেও তাহার নাম ছিল 
ভরত । তিনি মহাঁপ্রীজ্ঞ হইয্1ও জড়ের মত আচরণ করিতেন বলিয়া লোকে তাহীকে 
দজড়ভরত” বলিত। এই জড়ভরতই এক সমগ্ে ধশ্মতন্জিজ্ঞাঙ্থ মৌবীররাজের কাছে 
অধ্যাত্মতর্খের তাত্বিক বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। জড়ভরতের পূর্বজন্মবৃস্থাস্ত ও 
অন্যান্য যাবতীয় ঘটনা, সৌবীররাজের সহিত তাহার শাস্ত্রোলোচন1 প্রভৃতি সমুদয় 
বিবরণ বিষুপুর।ণের দ্বিতীয় অংশে লিপিবদ্ধ আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য 
কয়েকটি শ্লোক উদ্ধত করিতেছি । যথা 


“ততশ্চ তত্কাঁলরুতাং ভাবনাং প্রাপ্য তাদৃশীম্‌। 

জন্ুমার্গে মহারণ্যে জাতো জাতিম্মরো মৃগঃ ॥ 

জাতিম্মরত্বাুদ্দিগ্নঃ সংসারস্ত দ্বিজো তম ! 

বিহায় মাতরং ভূয়ঃ শীলগ্রামমুপাযযৌ | 

শুক্কৈসৃণৈস্তথা পর্ণেঃ স কুর্ধন্নাত্মপৌষণম্‌। 

ন্লগত্বহেতৃভৃতত্ত কর্মণো নিষ্কৃতিং যযৌ )। 

তত্র চোঁৎস্ষ্দদেহোহিসৌ জজ্ঞে জাতিম্মরো দ্বিজঃ। 

সদাচারবতাং শুদ্ধে যোগিনাং প্রবরে কুলে ॥ 

সর্বববিজ্ঞানসম্পন্নঃ সর্বশা স্তার্থতত্ববিৎ । 

অপশ্যৎ স চ মৈত্রেয়! আত্মানং প্রকৃতেঃ পরমূ॥” 
(২/১২।৩৩--৩৭) 


মৃত্যুকালে মাহুষ যাহা চিন্তা করে, পরবন্তী জন্মে সেই ভাবেই যে তাহাকে 
পুনরায় ধরাধামে অবতীর্ণ হইতে হয়, ইহা স্বয়ং ভগবান্‌ গীতাতেও অজ্জনকে 
বলিয়াছেন $ যথ।-- 
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“ঘং যং বাপি ন্মরন্‌ ভাবং তাজত্যন্তে কলেবরমূ। 
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় ! সদা তন্ভাবভাঁবিতঃ॥৮ (৮1৬) 
জড়ভরতের উপাখ্যান ছাড়াও জন্মান্তরগ্রহণের আরও বহু ঘটনা বিষুপুরাঁণে 

লিপিবদ্ধ আছে। একদা জলমধ্যে তপস্তারত আঅষ্টাবন্র মুনিকে দেখিয়া বস্তা 
তিলো্তম। প্রভৃতি দ্িব্যাঙ্গনাগণ তাহার স্তব করিতে থাকে । মহষি অগ্টাবক্র প্রসন্ন 
হইয়া তাহাদিগকে বর দিতে চাহিলে তাহারা ভগবান্‌ পুক্ধষোস্তমকে পতিরূপে লাভ 
করিবার জন্য প্রার্থন! জাঁনায়। অষ্টাবক্রমুনি তাহাদিগকে “তাহাই হইবে" বলিয়া বর 
দেন এবং জল হইতে উঠিয়া আসেন। তখন খধির দেহে ৮টি অদ্ভুত রকমের বক্রতা 
দেখিয়া কোন কোন দিবাঙ্গনা কৌতৃক্ধশতঃ হাসিতে আরম্ত করেন। ইহাতে ঝি 
ক্রুদ্ধ হন এবং তাহাদিগকে অভিশ।প দেন যে, তাহারা ভগবান্‌ বিষুকে পতিরূপে 
লাভ করিবে বটে ; কিন্তু উপহাঁশ করা রূপ পাপের ফলে শেষ পূর্ধান্থ দহ্াহস্তে পতিত 
হইবে । এই সকল দিব্যাঙ্গনাই পৃথিবীতে মীনবীরূপে জন্মগ্রহণ কবতঃ কৃষ্ণের ভাঁধা 
হন এবং কৃষ্ণের দেহত্যাগের পর দস্থ্যপ্রকতি আভীরগণকর্তৃক হৃত হইয়া খধির 
অভিশাপের সার্থকতা সম্পাদন করেন। অষ্টাবক্রমুনির অভিশাঁপবাক্যটি বিষুঃপুরাঁণের 
ভাষায় যথা 

“যম্মাদ্‌ বিরূপরূপং মাং জ্ঞাত্বা হাসাবমাননা। 

ভবতীভিঃ কৃতা তম্মাদেষ শাপং দদামি ব: | 

মণ্প্রসাদেন ভর্তীরং লব্ধণা তং পুরুষোত্তমম্‌। 

মচ্ছাপোপহতা; সর্ববাঃ দস্থ্যহস্তং গমিষাথ |” (৫1৩৮1৮১--৮২) 

নগ্রদর্শনের কুফল বর্ণনা-প্রসঙ্ষে জন্মাস্তর গ্রহণের আর একটি বিশেষ ঘটনা! বিষু- 

পুরাণে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । “নগ্ন” বলিতে বর্ণীশ্রমধশ্্লজ্বনকারী পাষগ্ডকে বুঝায়। 
পূর্বকালে শতধন্ুঃ নামে এক ধাশ্মিক রাঁজা ছিলেন। তিনি ব্রত, উপবাস প্রত্ৃতি 
য্থাবিধি পালন করিতেন । একদা! উপবাঁস-ব্রত পালন করিবার কালে ঘটনাচক্রে 
একটি নগ্ন লোক তাহার সম্মুখে আসে । উপবাস-ব্রতকালে নগ্রদর্শন অতি মারাত্মক 
ঘটনা । ইহাতে উপবাস-ব্রতের সুফল নষ্ট হয় এবং ব্রতকারী বাক্তি মৃত্যুর পর কুকুর 
প্রভৃতি যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। নগ্রদর্শনের ফলে রাঁজা শতধন্ুঃকেও এইব্প 
দুর্ভোগ ভুগিতে হয়। রাজার পতিত্রতা মহ্ধী সহমরণে গিয়াছিলেন এবং তিনিই 
পরবর্তী জন্মগুলিতে কুকুর প্রভৃতি যোনিতে জাত স্বামীকে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ 
করাইয়! দিয়া দ্রুত মুক্তিলাভের উপায় বলিয়া! দিয়াছিলেন। বিষুপুরাণ হইতে জান! 


১৩৮ পরলোক তত্ব 


যায়, বাজ! শতধন্গঃ মৃত্যুর পর প্রথমে কুকুর-যোনিতে এবং অতঃপর যথাক্রমে শৃগাঁল, 
বৃকঃ গৃধ, কাক ও ময়ূর যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন । সর্বশেষে তিনি রাজা! জনকের 
পুত্রূপে জন্মিয়া কাশীরাজ-মহিষীর গর্ভসভ্ভৃতা নিজ মহিষীর সহিত পুনরায় বিবাহ- 
বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিষুপুরাণের তৃতীয় অংশের অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই সকল ঘটনা 
লিপিবদ্ধ আছে। 


(8) শিবপুরাণ 


শিবপুরাণের বিভিন্ন সংহিতায় জন্মাস্তরবাদ-সম্বন্ধে বহু তথ্য নিবন্ধ আছে। জ্ঞান- 

সংহিতায় বলা হইয়াছে যে, দক্ষকন্যা সতী পিতার যজ্ঞে অনাহৃতভাবে গিয়। পতিনিন্দা 
শুনিতে পান এবং ইহা সহা করিতে না পারিয়া ততক্ষণা্ প্রাণত্যাগ করেন। পরে 
এই দক্ষকন্যাই জন্মীস্তরে মেনকার গভে শৈলরাঁজের কন্তারূপে জন্মগ্রহণ করতঃ 
পুনরায় শিবকে পতিরূপে লাভ করেন । পাঠকগণের অবগতির জন্য 'জ্ঞানসংহিতা' 
হইতে এই বিষরে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধত করিতেছি । যথা 

“ততঃ দক্ষঃ স্বয়ং যজ্ঞং কৃতবান্‌ দেবসন্নিধৌ | 

অনাহুয় তদা রুদ্রৎ পূর্বব্চবিসমন্থিতঃ || 

ততো দেবী সতী নামী পিত্রানাকারিতা যদ। | 

তদা গতা! পুনস্তত্র নাহৃতাঁপি পিতুগৃহে ॥ 

প্রাপ্যাবজ্ঞীস্ত স| তত্র দেহত্যাগমথাকরোঞ্। 


স। দেবী শৈলবাজন্ত পত্রী মেনেতি বিশ্রুতা। 

পিতৃণাং মানসী কন্া৷ তশ্তাং জন্ম সমাদধে ॥ 

ততশ্চ পার্বতী নাম প্রসিদ্ধমভবত্তদ]। 

স] পুনঃ শিবমারাধ্য ভর্তীরং শিবমাশ্রিতা |৮__অধ্যান্স ৭ 

জোতিগিঙ্গের প্রশংসা সম্বন্ধে শিবপুরাণ বলেন-_হীনযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াঁও 

যদি কোন বাক্তি জ্যোতিপিঙ্গ দর্শন করিবার স্থযৌগ পান, তাহা হইলে মৃত্যুর পর 
তিনি পুনরার সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়। প্রভূত ধনের অধিকারী হন এবং সেই জন্মেও 
সৎকম্ম সম্পাদন করিলে অতঃপর মৃক্তিল!ভে সমর্থ হইয়া থাকেন । এইসঘ্বন্ধে আরও 
পরিষ্কার ভাষায় শিব্পুরাণ বলিয়াছেন যে, শ্রেচ্ছযোনিতে ব! অন্তযজ-যোনিতে 


পুরাণে জন্মাস্তরবাদ্দের ভল্লেখ ১৩৯ 


জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি কেহ শিবল্ক্ি দর্শন করে, তবে পরজন্মে সে শ্রাঙ্মণযোনিতে 
জন্মলাভে সমর্থ হয়। ক্লীব বা আশ্রম-বহিভূর্ত যতিব্রতধারীরাঁও শিবলিঙ্গ-দর্শনের 
ফলে জন্মাস্তরে ব্রাহ্মণত্ব লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। শিবপুরাঁণের ভাঁষায়__ 


“হীনযোনো যদ জাতো জোতিলিঙ্ষঞ্চ পশ্তি। 
তশ্ত জন্ম ভবেত্তত্র বিমলে সৎকুলে পুনঃ ॥ 
সতকুলে জন্ম সম্প্রাপ্য ধনাত্যো বেদপারগঃ । 
শুভকম্ম তদ! কত্বা মুক্তিং যাঁত্যনপায়িনীম্‌ ॥ 
শ্লেচ্ছো বাপ্যন্তাজে! বাপি ষণ্টো বাথ মুনীশ্বরাঃ। 
দ্বিজো ভূত্বা লতেন্মুক্তিং তম্মাচ্চ দর্শনঞ্চরেৎ ॥ 
_জ্ঞানসংহিতা ৩৮।২ ৭--২৯ 


জন্মান্তর-গ্রহুণের আর একটি শ্রন্দর বিবরণ শিবপুরাণের জ্ঞানসংহিতায় 
লিপিবদ্ধ আছে। অর্ধ,দ-নামক পর্বতে পূর্বকালে “আহুক' নামে এক ভীল সম্ত্রীক 
বাঁস করিত। একদা এক যোগী রাত্রিকালে তাহার কুটারে অতিথি হইয়া আসেন। 
দরিদ্র ভীলের গৃহে তিনজন লোক থাঁকিবার মত স্থান নাই, অথচ বাত্রিতে ঘবের 
ভিতর না থাকিলে বাঘের পেটে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা; কীরণ অর্ধদ-পর্ববতের 
দেই অংশটি হিংশ্র নরখাদক ব্যাগ্রে পূর্ণ ছিল। উপায়াস্তর ন৷ দেখিয়া ধাশ্মিক ভীল 
অতিথিকে ঘরের মধ্যে থাকিতে দিয়া নিজে অন্ত্র-হাঁতে বাহিরে বহিল। মধ্যরাত্রিতে 
যখন আহার চোঁখে খুমের আবেশ আসিল, তখনই একটি বাসর আসিয়া তাহাঁকে 
হত্যা করিল! পরদিন সকালবেলা ভীলের স্ত্রী স্বামী চিতায় সহমৃতা হইল। 
সহমরণের সময় স্বয়ং মহাদেব আবিভূ্ত হইয়া বলিলেন-_-'এই ধর্মপ্র!ণ ভীল পরজন্মে 
নিষধরাঁজ বীরসেনের ওুরসে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঁজ্শ্বর হইবে, আর তাহার পত্বী 
এই পতিগতপ্রাণা রমণী বিদর্ভদেশের বাচ্ছা ভীমের কন্যা হইয়া জন্মিবে। পর্জন্মে 
আহুক নামক ভীলের নাম হইবে নল আর তাহা পত্বীর নাঁম হুইবে দময়ন্তী | 
পরজন্মেও তাহার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের প্রতি অঙ্গরক্ত হইবে ।”” 
জ্বান-সংহিতার ৬২তম অধায়ে এই উপাখ্য'নটি শিপিবদ্ধ আছে। 


শিবপুরাণের সনৎকুমার-সংহিতায় বলা হইয়াছে যে, বারাণসীবাঁসিনী এক মণ্ডকী 
শিবের নিশ্মালা-ভঙ্গণভনিত পুণের ঘলে পরবর্তী জন্মে “হুমনীঃ, নামক রাজার 
কন্তারূপে জন্মিয়া জাতিম্মর হয়। 


১৪০ পরলোক তত্ব 


“চরতে তত্র মণ্ডকী পঞ্চায়তনমুত্তমম্‌ । 

নিশ্মীলাং দেবদেবশ্য ওস্কারেশ্বরননিধৌ ॥ 

পঞ্চত্বমাগতা! এন্ধন্‌ কালেন কতিনাগ্সা | 

জাতিম্মবত্বং সম্প্রাপ্তা রাজ্ঞঃ সুমনসো গৃহে ॥৮ (৪৩ | ২-৩) 


আর একটি স্তন্দর ঘটনার কথাও সণৎকুমার-সংহিতার ৪৩তম অধ্যায়ে পিপিবদ্ধ 
আছে। প্রতাপমূকুট নামে এক বাগ্সিক রাজা ছিলেন। তাহার পুত্রটি বয়ঃপ্রাপ্ত 
হইলে রাঁজ। পুত্রের জন্য একটি বধূ নির্বাচন করিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে বলিলেন। 
উত্তরে পুত্র পিতাকে জানাইল যে ইতঃপর্বে হাঁজার হাজার বার জন্মগ্রহণ করিয়া 
সে বিবাহিত জীবনের ছুঃখ এবং জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতির বেদনা অনুভব করিয়াছে ; 
স্তধাং আর বিবাহিত জীবন যাপন করিবার ইচ্ছা তাহার নাই। পিতার প্রশ্নের 
উত্তরে পুত্র বলে যে, শুধু মন্তস্ত-যোনিতেই নহে ১ পশ্ত, পক্ষী, সরীন্থপ, এমন কি 
লতা, গুল্ম প্রভৃতি রূপেও সে অনেক জন্ম কাটাইয়াছে। পুত্রের মুখে এইরূপ 
জন্মান্তরের বিবরণ শুনিয়া রাঁজা প্রতাপমুকুটের মনেও বৈরাগ্য উপজাত হইল এবং 
তিনি জাতিনম্মরত্ব লাভ করিয়! শ্বকীয় পূর্বজন্মসমূহের বৃত্তান্ত স্মরণপূর্ববক পুত্রের সহিত 
সাধনার পথে অগ্রসর হইলেন । 


ধশ্মসংহিতা ( অধ্যায় --১৬) হইতে আমরা জানিতে পারি যে শিবের জন্য 
মন্দির নিশ্মীণ করিলে সেই পুণ্যের ফলে মান্ষেরা নিজের তো বটেই, পূর্ববপুরুষ- 
গণেরও শত শত জন্মে সঞ্চিত সমুদয় পাপ নষ্ট করিতে সমর্থ হয়! মন্দির-নিশ্মীণ 
আরম্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সগ্তজন্মে সঞ্চিত যাবতীয় পাপ নষ্ট হইয়া 
থাকে । ধশ্মমংহিতার ৬৩--৬৪তম অধ্যায়দয়ে গর্গের শিষ্ত ও কৌশিক মুনির 
পুত্রগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই হতভাগ্য ব্রাহ্গণ-কুমাঁরেরা গোহত্যারূপ 
মহাপাপ করিয়াছিল; কিন্তু হত্যা করিবার পূর্বে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করায় 
সেই পুণোর ফলে তাহারা পরবন্তী বিভিন্ন জন্মে জাতিম্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করে । 
ইহার! গ্রথম জন্মে বাধরূপে, দ্বিতীয় জন্মে হরিণরূপে, তৃতীয় জন্মে চক্রবাঁক পক্ষী 
রূপে এবং চতুর্থ জন্মে হংসরূপে জন্মগ্রহণ করে । অতঃপর পঞ্চম জন্মে ইহাদের 
একজন রাঁজপুত্রূপে এবং আর একজন মন্্িপুত্রদূপে জন্মলাভ করে। অবশিষ্ট 
৫ জন পঞ্চম জন্মে পবিত্র কুরুক্ষেত্র-তীর্থে বিশুদ্ধ প্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া 
পন্য হন । 


পুরাঁণে জন্মাস্তরবাদের উল্লেখ ১৪১ 
(৫) লিঙপুরাণ 


লিঙ্গপুরাণের পূর্বভাগে শততম অধ্যায়ে দক্ষযজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাঁগ সমন্ধে 
বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । কিভাবে হরগৃহিণী সতী অনাহৃতভাবে পিতা দক্ষের 
যজ্ঞে গিয়াছিলেন এবং কিভাবে তথায় তাহার জগৎপূজা পতিদেবতার অপমান 
হইতে দেখিয়া ইহার প্রতিবাদে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার মনোজ্ঞ বর্ণনা 
উল্লিখিত অধ্যায়টিতে লিপিবদ্ধ আছে। দেহত্যাগ করিবার পূর্বের সতী ভবিষবদ্ধাণী 
করিয়াছিলেন যে, পরবর্তী জন্মেও তিনি মহাদেবকেই পত্িবপে লাভ করিবেন। 
তাহার এই ভবিশ্বদ্বাণীর সাফপা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে ঠিক পরবর্তী 
অধ্যায়ে (১*১তম অধ্যায়ে )। সতী যে পববন্তী জন্মে হিমালয়ের ওপসে মেনকার 
গর্ভে জন্মগ্রহণপর্বক উমা” নামে খাতিলাভি করিয়াছিলেন এবং কঠোর তপস্থার 
আচরণপূর্ববক খিশ্ববন্দ্য মহার্দেবক্ণে পতিরূপে লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা 
উল্লিখিত ১০১৩ম অধায়ে প্রা্চল ভাষায় ধরিত হইয়াছে। 

শুধু সতীর জন্মান্তর-গ্রহণের ঘটনাটিই নহে; প্রণজজন্সগ্রহণ সম্বন্ধে অগ্ঠান্ত বত 
তথ্যও লিক্গপুরাণে লিপিবদ্ধ আছে । এই সঙ্গদ্ধে ছুইটিমাত্র উদ্দীহ্রণ প্রদর্শন 
করিতেছি । পিঙ্গপুবাণের উত্তরভ।গে ধাঁনমাহা আমা সন্ঘন্ধে বহু কথা বলা হইয়াছে। 
হহাঁদের কৌন কোনটিতে জন্মীন্তরবাদের স্পষ্ট স্বীকৃতি দেখা ঘায়। গজদানেগ 
প্রশংসার লিঙ্গপুরাণ বল্নে-যে খাক্তি শিবভগ্তি প্রদ এই দান করিবে, সে বনুকাপ 
স্বর্গভোগ করিয়া বহুমাঁতঙ্গপাতি রাজা হইবে ।” ( উত্তণভাঁগ ৪২ | ৬)। স্বর্ণ- 
পিশ্মিত পোকপাল দান করলেও মানস ব্র্থভোগা্তে সংর্কাভীম নুপতিরূপে জন্ম- 
লাভ করিয়া থাকেন বলিয়া অভিহিত হইয।ছে। এহ সন্বন্ধে পিঙ্গপুরাণের বাকা 
যথা_“সে বাক্তি ভক্তিপহকারে এই লোকপ।প দান করে, মেই পিচক্ষণ ব্যক্তি 
লোকপালদিগের লোকে বন্কাল বাপ কিনা পুনগায় জন্মগ্রহ্ণপূর্ব্ক সার্বভৌম রাঁজা 
হয়।” €উত্তরভাগ ৪৩ | ১২)। 


(৬) গরুড়পুরাণ 
পাপ ও পুণ্যের ফলে নিষ্দিষ্টকাল যথাক্রমে পরক ও স্বর্গভোগ করিয়া মান্য 
কিভাবে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, তাহাব বিস্তৃত বর্ণনা বিভিগ্ন শান্গ্রন্থে রহিয়াছে। 
কিরূপ পাপের ফলে মানুষ কি প্রকার চিহ্ন দেহে লইয়া কিব্ূপ যোনিতে জন্মান্তর 
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গ্রহণ করে, এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ গকড়পুরাঁণে ( পূর্বখণ্ড ১০৪ অধ্যায়, বঙ্গবাসী 
সংক্করণ ) বণিত হইয়াছে । গকুড়পুরাঁণে মহধি যাজ্ঞবন্ক্য আমাদিগকে জানাইতেছেন 
মে, ব্রন্মহত্যাঁকারী ব্যক্তি দীর্ঘকাল নরকতোগের পর কুকুর, গর্দভ বা উষ্টযোনিতে 
জন্মগ্রহণ করে। মগ্যপায়ী ব্যক্তি নরকভোগান্তে ভেক বা পেচক যোনিতে জাত 
হয়। ন্বর্ণচৌর নরকভোগের পর কৃমি, কীট প্রভৃতি যোনিতে এবং গুরুপত্বীগামী 
পাপিষ্ঠ তৃণাদি-স্থাবরযোনিতে জন্মগ্রহণ করে । অতঃপর বহু জন্ম উক্ত যোনিগুলিতে 
জন্মিবার পর উল্লিখিত পাপাজআ্সার পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করে । মনুষ্য 
যোনিতে জন্মিয়া ব্রদ্মহত্যাকারী ব্যক্তি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয় এবং মগ্যপায়ীর 
নাত বিবর্ণ হইয়া! থাকে । স্বর্ণচোরেরা কুৎসিত*্নখযুক্ত এবং গুরুতল্পগামী ব্যক্তি 
শিপিবিষ্ট ( জননেন্দ্িয়ের অগ্রভাগ চম্মহীন ) হইয়া! জন্মগ্রহণ করে। খাগ্চচোর 
টদ্রবোগী এবং বিদ্যাচোর মৃক হয়। ধান্যে ভেজাল মিশাইবার পাপে মানুষ নরক- 
ভোঁগান্তে অতিরিক্ত অঙ্গ লইয়া জন্মে এবং পরনিন্দকারী ব্যক্তির নাসিক] জন্মাস্তরে 
দুর্গন্ধযুক্ত হয়। এইভাবে, অন্যান্তা পাপের ফলে মানুষ নরকভোগের পর যে সকল 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তাহাঁও গরুড়পুরাঁণের উলিখিত অধ্যায়ে বিস্তুতভাবে 
বর্ণিত আছে। 


প্রেতশিলায় পিগুদানের বর্ণনা-প্রণঙ্গে যে সকল মন্ত্রের উল্লেখ গরুড়পুরাণে 
€ পূর্বখণ্ড ; ৮৫তম অধ্যায়; বঙ্গবাপী সংস্করণ) রহিয়াছে, তাহাতেও 
জন্মাস্তরবাদের স্বীরুতি সুম্পষ্ট। দৃষ্টান্তন্বরূপ কষেকটি মন্ত্র উদ্ধত করিতেছি। 
05 


“পশুযোনিং গতা যে চ পক্ষিকীটসবীম্পাঃ। 
অথবা বৃক্ষযো নিস্থান্তেভ্যঃ পিগুং দরদ্দামাহম্‌ ॥ 


জাত্যন্তরসহস্রেবু ভ্রমস্তে ম্বেন কম্মণা । 

মানুয্বং দুর্লভং যেষাঁং তেভ্যঃ পিগুং দদামাহম্‌ ॥ 

যে বান্ধবাহবান্ধবা বা! ঘেহন্তজন্মনি বান্ধবঃ | 

তে সর্বে তৃপ্থিমায়ান্ত পিগুদানেন সর্ববদী |” 
গরুড়পুরাণের অন্যান্য স্থানেও জন্মান্তর-স্বন্ধে আরও বহু কথ! বল্‌! হইয়াছে । 
বাছল্যবোধে তাহা আর উল্লেখ করিলাম না। 


পুরাণে জন্মাস্তরবাদের উল্লেখ ১৪৩ 
(৭) বৃহন্ারদীয়পুরাণ 


মানুষ কিরূপ কন্ম করিলে মৃত্ার পর কিভাবে নরকভোগ করে এবং নরক- 

ভোগান্তে পুনরায় কিরূপ যোনিতে জন্মে, এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ বুহন্নারদীয়- 
পুরাঁণে (বঙ্গবাসী সংস্করণ ) চতুর্দশ অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত অধায় হইতে 
আমর] জানিতে পারি যে, বর্ণীশ্রমবিরোধী আচরণ করিয়া যে সকল মানৰ 
পাষণুতা (নাস্তিকতা ) প্রাঞ্ধ হয়, তাহারা মৃত্যুর পর শত শত কোঁটাকল্প নরক- 
যন্ত্রণা ভোগ করে। অতঃপর তিনকল্প কাল বৃক্ষা্দি স্থাবরযোনিতে জন্মমৃত্যু লাঁভ 
করে। ইহার পর ৬৬০০০ বৎসর শিষ্ঠার ক্রিমিবূপে জন্মমৃত্যু লাভ করতঃ সর্প- 
যৌনিতে জন্মলাভে সমর্থ হয়। এক কল্পকাল সর্প যোনিতে অতিবাহিত করিয়া 
অতঃপর ইহার! পশুযোনিতে জাতি হয়। এক হাজার যুগ পশুযোনিতে জন্মমৃত্যু 
শীভ করিবার পর ইহার] শ্রেচ্ছরূপে মন্ষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর 
ছুই জন্ম জারজ-সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিবার পর অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মলাভে 
পমর্থ হয় । বৃভন্নারদীয়পুরীণের ভাষায়__ 

“প্রীয়শ্চিত্তবিহীনানি প্রোক্তান্ঠেতানি তে প্রভে। ? 

অথাঁনি তেষাঁৎ নবকাঁন গচ্ছতো মে নিশাময় ॥ 

কল্পকোটিসহত্রাণি কল্পকেোণটিশতাঁনি চ। 

পচ্ন্তে নবুকেঘেষু বংশাযুতস্মন্থিত|ঃ ॥ 

ততঃ কম্মাবসাঁনেশ স্বাববাঃ প্রভবন্তি তে। 

কল্পভ্রিতয়পধ্যন্তং তদন্তে ক্রিময়ো। হি তে ॥ 

বট্টিং বর্ষপহত্রীণি ষষ্টিং বধশতানি চ। 

বিষ্ঠাভুজো৷ ভবস্ত্েতে পুরীষরুময়স্তথা ॥ 

ততস্বাশীবিষাঃ কল্গং তান্তে পশবো৷ হি তে। 

তখৈব যুগসাহম্রং তদন্তে শ্লেচ্ছজাতয়ঃ | 

ক্রমেণ কম্মশেবেণ গোলোকা: 'প্রভবন্তি তে। 

কুগ্ডাম্চ জন্মন্তেকম্মিংক্ততো বিপ্রো হাকিঞ্নঃ | (১৪1৭৩--:৭৮) 

মহাঁপাঁতকীরা নরকভোগের পর কিরূপ জন্মলাভ করে, এই সন্বদ্ধে নারদীয়- 

পুবীণ নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়াছেন। প্রথমে ইহারা সাত জন্ম গদ্দভযোনিতে জন্ম- 
গ্রহণ করে, অতঃপর দশ জন্ম কুকুররূপে এবং তাহার পর আরও দশ জন্ম ঝিষ্টাভুক্‌ 
শৃকররূপে জন্মিয়া থাকে । অতঃপর ১০* বৎসর ঝিষ্ঠার কীটরূপে জন্নমৃত্যু লাভ 


১৪৪ পরলোক তত্ব 


করিবার পর আরও ১০০ বসর ইহারা মৃষিকযোনিতে অতিবাহিত করে। ইহার 
পর ১২ জন্ম সর্পরূপে কা্টাইবার পর ইহার! বিভিন্ন পশতরূপে আরও সহশঅবাঁর 
জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । অতঃপর বৃক্ষাি স্থাবররূপে ১০০ বৎসর কাঁটাইয়! পুনবায় 
ইহারা পশ্রূপে জন্মলীভ করে। অতঃপর মনুষ্যৌনিতে প্রবেশ করিয়া ইহারা 
এক জন্ম বৈশ্তযৌনিতে এবং আর একজন্ম ক্ষত্রিয়যোনিতে অতিবাহিত করে। এই 
সকল যোনিতে জন্মিয়া ইহার! বলবান্‌ ব্যক্তিগণকর্তৃক নির্ধ্যাতিত হইতে থাঁকে 
এবং অবশেষে অতি দরিদ্র ব্রাঙ্মমের সন্তানবপে জন্মলাভে সমর্থ হয়। এই সম্বন্ধে 
বৃহন্নারীয়পুরাণের শোক যথা £- 

“তদন্তে পৃথিবীমেত্য সপ্তজন্মস্থ গণ্দভাঁঃ। 

ততঃ শ্বানো বিড় বরাহা ভবেষুদশ জন্মস্থ ॥ 

আশতাব্বং বিট্কুময়স্ততস্তে মৃষিকা নুপ ! 

তাঁবৎকালং ভবেষুশ্চ সর্পাঃ ঘ্াদশজন্ন্ু ॥ 

ততঃ সহশ্বজন্মানি মুগাগ্যাঃ পশবো নৃপ ! 

শতাব্ং স্থাবর রাজংস্তদন্তে গোশরীরিণ ॥ 

ততগু সপ জন্মানি চ1গ্তালাঃ: পরিকীন্তিতাঃ | 

তিতঃ যোড়শ জন্মানি শূদ্বাগ্ঘ। হীনজাতয়ঃ ॥ 

ততস্ত জন্মদ্ধিতরে বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয় এব চ। 

তত্রাপ্যতিপলৈনিতাং বাধামাঁনো হি জীবতি | 

ততশ্চ বিপ্রতাং প্রাপা দরিদ্ো বাধিপীড়িতঃ |” (১31৮১-৮৬) 
অয়োদশ অধ্যায়ে নানাবিধ এত ও দান প্রড়িতির প্রশংসা প্রসঙ্গে বল হইয়াছে যে 
কোন কোন দান করিলে মাজদেপ সগ্ুজন্মাজ্দিত পপ নঈ হয, কোনরূপ ত্রতের 
ফলে সে অযুতজন্মপ্ত যাবতীয় পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে, এবং কোন কে'ন 
দানের ফলে পুনজ্জন্সগ্রহণের দায় হইতে মুক্ত হয়। এইরূপে বিভিন্ন প্রসঙ্গে সাধারণ; 
ভাঁবে জম্মাস্তরলীভের অপধিহাধাত। নানাভাবে বিবৃত হইয়াছে । 


(৮) ভাগবতপুরাণ 


শ্রামস্ভীগবতের প্রথম স্বন্ধে দেবধি নারদের পূর্বজন্ববৃত্তাত্ত কথিত হইয়াছে। নারদ 
নিজেই বলিয়াছেন যে, পূর্ববন্থী এক জন্মে তিনি কোন খ্রা্দণের ধাদীর গর্ভে জন্ম- 
গ্রহণ করিয্মাছিলেন। তাহার মায়ের সঙ্গে তিনিও ব্রাঙ্গণের পেবা করিতেন এবং 


পুরাণে জন্মীন্তরবাদের উল্লেখ ১৪৫ 


ব্রাঙ্ণ গৃহে স্বভাবতই ধন্মকথা! শুনিবার সৃযোগ পাইয়া! তিনি দেবদিজে ভক্তিমান্‌ 
হইয়। উঠেন। সাধু-সম্্যামীদের সেবাঁয়ও তাহার আগ্রহ জন্মে এবং এই সকল 
পুণ্যকাধ্যের ফলে ক্রমেই তাহার দেহ ও মন শুদ্ধ হইতে থাকে । তাগবতের ভাষায় 
এই সম্বন্ধে নারদের উক্তি ; যথা__ 
“অহং পুরাতীতভবেইভবং মুনে । 
দান্তাশ্চ কন্তাশ্চন বেদবাদিনাম্‌। 
নিরূপিতো বালক এব যোগিনাঁং 
শুশষণে প্রাবৃষি শিব্বিবক্ষতাম্‌ | (১1৫1২৩) 

অবশেষে একদা রাত্রিকীলে গাভীর অন্বেষণে নিত হইয়া দাপীট সর্পদংশনে দেহত্যাগ 
করে। 

“একদা নিগতাৎ গেহাছুহন্তীং নিশি গাঁ পথি। 

সর্পেহ্দশৎ পদা স্পৃষ্টঃ কুপণাং ক।লচে। দিত (১1৬৯) 
আঙ্দণের গুহে ধন্মকথা শুনিয়া এবং পাধুসঙ্গ কবিয়! পুর্ব হইতেই বালকের মনে 
মুমুক্ষা জন্মিযাছল। সম্প্রতি মাতা অকাল মৃতাতে তাহার মুমৃক্ষা ও বৈরাগ্য 
তী-তর হুহগ্রা উঠিল এবং একদা সকলের অজ্ঞাতসাবে বিগ্রগৃহ তাগ করিয়া দাপী- 
পুত্রবূগী নারদ মুক্তির সন্ধানে উত্তরদিকে যাত্রা কপিলেন ॥ শ্রামগ্ঠাগবতে প্রাঞ্জল 
ভাবায় এই স+ল ঘটনা পিপিবদ্ধ আছে। 

চতুর্থ ক্ষন্ধে দুর্বব-ঞ্ত বেনরাজার জন্ম পশ্বন্ধে যে ইতিভ।ম প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতেও 

স্পষ্টভাধা়» জন্মান্তরবাদের স্বীকৃতি আছে। পাজপ্নি অঙ্গ এক সময়ে মহ] আভঙ্গরে 
একটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন ; কিন্তু ছুভাগাবশত; তাহার যজ্জের অংশ গ্রহণ 
করিবার দ্য দেবতারা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন না। বরজা ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও 
বিশ্মিত হইয়া সদশ্তগণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা কারপেশ। শান্তবিৎ্ সদস্যগণ 
রাঁজাকে জানাইলেন যে, এই জন্মে তিশি কোন অপরাধ করবেন নাই বটে, কিন্তু 
পূর্বজন্মে তিনি একটি অপর।ধ কঝরিয়।ছিলেন এবং তাহারহ ফপে তিনি বর্তমান 
জন্মে পুত্রলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন, এবং এই কারণেই দেবতার।ও তাহ যজ্ে 
আসেন নাই। সদস্তগণের পরামর্শ অন্ুপারে রাজধি মঙ্গ তখন একটি পুত্রেষ্টিযজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিলেন এবং তাহার ফলে তাহার “বেন” নামে একটি পুত্র জন্মিল। 

“অঙ্গে হশ্বমেধং রাজধিরাজহার মহা ক্রতুম্‌। 

নাজগ,দেবতাস্তশ্মিন্নাই্তা ব্রন্ধবাদিভিঃ ॥” (৪1১৩।২২) 

১৩ 


১৪৬ পরলোক তত্ব 


প্রভৃতি শ্লোকছারা উল্লিখিত ঘটনাটি শ্রীমন্তাগবতে বিবৃত হইয়াছে । এই বেনই পরে 
নাস্তিকতারপ পাপসমুদ্রে নিমগ্র হইয়া অস্থরের মত ব্রহ্মদ্বেষধী হইয়া উঠেন এবং 
পরিশেষে ব্রাহ্মণদের অভিশাপে নিহত হন। 
মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা কিভাবে দেহাস্তর আশ্রয় করে, ইহা বুঝাইবাঁর জন্য 

চতুর্থ স্ন্ধের ২৯শ অধ্যায়ে তৃণ-জলোকার উদদীহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তৃণজলৌকা! 
অর্থাৎ চিনে জে'ক যেমন একটি তৃণ হইতে অন্ত তৃণে যাওয়ার সময় প্রথমে তাহার 
দেহের সম্মুখভাগদ্ারা নৃতন তৃণটিকে আকড়াইয়া ধরে এবং তাহার পরই পশ্চাতের 
তৃণগাছিকে ত্যাগ কারিযা আসে, জীবাঁত্মাও তেমনি প্রথমে বায়বীয় বাঁ অন্ত কোনরূপ 
একটি নৃতন দেহ আংশিকভাঁবে আশ্রয় করিয়া তবেই পুরাতন দেহ পগিত্যাগ করে। 
ইহারই নাঁম তৃণ-জলৌকান্ায়। ভাগবতের ভাষায়-__ 

“যথা ভূণজলৌকেয়ং নাপযাত্যপযাঁতি চ। 

ন ত্যজেন্সিয়মাণৌহপি প্রাগ দেহাঁভিমতিং জনঃ | 

যাঁবদন্ং ন বিন্দেত বাবধানেন কম্মণাম্‌ |” (৪1২৯।)৭ ) 
পঞ্চম খ্বন্ধের ৭ম অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া রাঁজষি ভরতের ইতিহাপ ও তাহার 
পূর্বজন্মমূহের বৃত্তীতস্ত লিপিবদ্ধ আছে। এই ঘটন1গুলি বিষুপুরাণে বপিত ঘটনা- 
গুলির অনুরূপ ; স্থৃতরাঁং পৃথগ ভাবে আর বিবৃত করিতেছি না। 

বষঠ গন্ধে, মৃত্যুর পর আত্মার অবস্থিতি ও প্রয়োজনবোধে পুনরায় উপস্থিতি সম্বন্ধে 

একটি মনোজ্ঞ ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। শুরসেন দেশে চিত্রকেতু নামে এক ধান্সিক 
রাজা ছিলেন। ভীহার সহশ্র পত্বী ছিল; কিন্তু একটিও পুত্র ছিল না। পুত্রপাভের 
জন্য বাঁজা মহষি অঙ্গিরার শরণ।পন্ন হন এবং মুনির বরে রাজার একটি পুত্র জন্মে। 
দুর্ভাগ্যবশত: বিমাতাবা ছেলেটিকে ভাল চক্ষে দেখিত না, এবং একদিন কৌশলে 
তাহার! খাছ্যে বিষ মিশাইয়া ছেলেটির মৃত্যু ঘটাইল। ছেলের গর্ভধারিণীসহ বাঞ্জ 
চিত্রকেতু পুত্রশোকে অধীর হইয়া রোঁদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাহাদিগকে 
সান্বন! দান করিবার উদ্দেশ্যে দেবধবি নারদ তথায় উপস্থিত হন এবং রাজাকে 
জীবাত্মার নিত্যত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দেন। রাঁজা-রাণীর প্রার্থনায় দেবর্ধী তখন 
তাহাদ্দের মৃত পুত্রের আত্মাটিকে আহ্বান করেন এবং সে স্থক্্র্দেহে তথায় উপস্থিত 
হয়। রাজার প্রশ্নের উত্তবে ভাহাঁর সেই বিদেহী পুত্রটি জানায় ঘষে, ইহাই তাহার 
একমাত্র জন্ম ছিল না তিন্ন ভিন্ন সময়ে সে ভিন্ন ভিন্ন মাতাপিতার ঘরে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে । সে আরও জানায় যে, বর্তমানে তাহার আর জন্মগ্রহণেপ ইচ্ছা নাই 


পুরাণে জন্মানস্তরবাদের উল্লেখ ১৪৭ 


এবং পুণ্যবলে সে পুনরায় গর্ভবাঁস প্রভৃতির দুঃখ না পাওয়ার অধিকারী হইয়াছে। 
পুত্রের প্রেতাত্মার মুখে এই লকল কথা শুনিয়া বাজা-রাঁণীর অন্তরে তত্বজ্ঞানের 
উদয় হয় এবং তাহার! সেইদিন হইতে মানসিক শাস্তি লাভ কবেন। এই সকল 
ঘটনা ষষ্ঠ স্বদ্ধের ১৪--১৬তম অধায়গুপিতে বিবৃত হইয়াছে। 
সপ্তম স্ন্ধে প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলকভেদ্দে বৈদিক কর্মের ছ্বৈবিধা ব্্ণনা 

প্রসঙ্গেও বল! হইয়াছে যে প্রবৃত্তিমূলক কম্ম সম্পাদন করিলে মানুষ মৃত্যুর পর 
পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থকে । 

“প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কম্ম বৈদিকমূ। 

আবর্ততে প্রবৃত্তেন নিবৃত্রেনীক্সতেহমৃতম্‌॥৮ (৭1 ১৫| ৪৭) 

এই প্রসঙ্গে দেবর্ষি নারদের দুইটি পৃর্বজন্মের বিবরণও প্রদত্ত হইয়াছে । নারদ 

নিজেই বলিয়াছেন যে, পূর্ববর্তী এক জন্মে তিনি গন্ধর্বরাঁজের পুত্ররূপে ধরাধামে 
অবতীর্ণ হন এবং যথাকালে রাজত্ব লাত করিয়া বিলামী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠেন। 
এক সময়ে দেবতাদের যজ্ঞে সঙ্গীতের অনুষ্ঠটন করিতে গিয়| তিনি নিজের অবিবেচনা- 
মূলক কার্যযদ্বারা প্রজীপতিগণের অসন্তোষ স্ষ্টি করেন এবং তাহাদের অভিশাপে 
মুর পর শৃদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। অভিশপ্ত হইয়া তিনি প্রজাপতিগণের 
কাছে বহু অনুনয় বিনয় করায় শূদ্রযোনিতে জন্মিলেও বেদজ্ঞ ব্রাক্ঘণদের সান্নিধালাভের 
স্বযোগ পান এবং তাহাদের মুখে পুণাকথা শ্রবণ ক্রিয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হন। 
দেবর্ষির শুদ্রজন্মের বিবরণ পূর্বেই বপিয়াছি ! “উপবহৃণ” নামক গদ্ধব্বকূপে তিনি যে 
জয়গ্রহণ করেন, এই সম্বন্ধে তাগবতের কয়েকটি শ্লোক পাঠকগণের অবগতির জন্য 
উদ্ধত করিতেছি । যথাঁ_ 

“অহ পুরাঁভবং কশ্চিদ্‌ গন্ধবর্ব উপবহৃণঃ | 

নামাতীতে মহাঁকল্পে গন্ধব্বণণাং সথসম্মতঃ ॥ 

রূপ-পেশল-মাধুর্ধ্য-সৌগন্ধাপ্রিয়দর্শন: | 

স্্রীণাং প্রিয়তমে! নিত্যং মন্তঃ স্বপুরলম্পটঃ ॥ 

একদা! দেবসত্রে তু গন্ধবণপ্সরসাং গণাঃ | 

উপহূতা বিশ্বস্থগ ভিহ্রিগাথোপগায়নে ॥ 

অহঞ্চ গায়ংস্তদ্বিদ্বান্‌ স্ত্রীভিং পরিবৃতো গত: । 

জ্ঞাত্বা বিশ্বল্ছজন্তন্মে হেলনং শেপুরোজল। ॥ 

ঘাহি ত্বং শূদ্রতামাশু নষ্টশ্রীঃ কৃতহেলনঃ ॥ ( ৭1১৫।৬৯--৭৩ ) 


১৪৮ পরলোক তত্ব 


অষ্টম স্বন্ধে গজ ও কুভ্তীরের ছন্দের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে 
তাহাদের পৃব্বজন্মবৃত্বান্ত প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া ভাগবতের ঝষি জানাইয়াছেন যে, 
এই কুস্তীরটি পৃব্বজন্মে গম্ধব্ব কুলে জন্গিয়! গৃহ্‌* নামে অভিহিত হইত এবং একদা! 
মহধি দেবলকে অসন্ত্ই করিবার ফলে তাহার অভিশাপে কুস্তীর জন্ম লাভ করিয়াছে । 
শ্রীরষ্ণের কৃপায় কুম্তীরটি মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। 
“যোহসৌ গ্রাহঃ স বৈ সগ্ঠঃ পবমাশ্চ্য্যবূপধূক্‌। 
মুক্তে! দেবলশাপেন হৃহ্‌রগন্ধবব সত্তমঃ |” (৮181৩) 
হস্তীটি পুর্বজন্মে ছিল পাগ্যদেশের রাঁজা। তাহার নাম ছিল ইন্দ্রছায়। রাঁজা 
ইঞ্জদায় অতিশয় ধাশ্সিক ছিলেন। একদা দ্ানান্তে মৌনাবলম্বনপৃবর্বক তিনি 
শ্রীহবির অর্চনীয় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, এমন সময় মহষি অগস্ত্য শিষ্যুগণে 
পরিবুত হইয়া রাঁজভবনে উপস্থিত হন। পুজাকাঁধ্যে নিযুক্ত রাজা অতিথিদের 
যথারীতি অভার্থনা করিতে পাঁরিলেন না। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাঁমুনি অগস্তা 
তাঁহাকে অভিশাপ দেন যে, অতিথির সম্বদ্ধনা না করিয়া রাজা যে ওছিত্যের পরিচয় . 
দিয়াছেন, এই পাঁপে পরজন্মে তিনি হস্তী রূপে জন্মগ্রহণ করিবেন । 
“স বৈ পৃব্ব মুদ্রা পাণ্ডো দ্রুবিভসত্মঃ | 
ইন্দ্রহায় ইতি খ্যাতো বিষুুতপরায়ণঃ ॥৮ (৮1৪1৭) 


প্রভৃতি কয়েকটি শ্লোকে উল্লিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 

দ্বিবমাতা৷ অর্দিতির প্রার্থনায় ভগবান্‌ বিষ যে বামণরূপে তাহার গে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, এই সব্বজনবিদিত ঘটশাঁটি অষ্টম খ্ষদ্ধের সগ্চদশ অধাঁয়ে শিপিবদ্ধ 
আছে। দশম ্বন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেভাবে দেবকীর গর্ভে শ্রভগবানের 
আবিঙাব সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাও বস্তুতঃ জন্মান্তরগহণেরই একটি 
বর্ণন1। 

ভগবান্‌ প্রীকষ্ণ শিশুকাঁলে যে দুইটি অশ্্রনবৃক্ষ উৎ্পাঁটন করিয়াছিলেন, তাহার! 
পৃব্ধ জন্মে গন্ধবর্ধপুত্র ছিল এবং তখন তাহাদের একজনের নাম ছিল নলকুবর এবং 
অপর জনের নাম ছিল মণিগ্রীব। উক্ত গন্ধব্বছ্ধয় এক সময়ে দেবধি নারদের অপ্রিয় 
আচরণ করেন এবং ফলে নারদের শাপে তাহাদিগকে বৃক্ষযে'নিতে জন্মগ্রহণ করিতে 
হয়। প্রমীণম্বরূপ ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্পোকগুলি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। 
যথা -- 


পুরাণে জন্মীস্তরবাদের উল্লেখ ১৪৯ 


“কৃষ্ণন্ত গৃহকতোষু বাগ্রয়াং মাতরি প্রভুঃ | 

অদ্রাক্ষীদজ্ভনৌ পৃব্বং গুহাকৌ ধনদাতুজৌ ॥ 

পুরা নারদশাপেন বৃক্ষতাং প্রাপিতৌ মদাৎ। 
নলকৃবর-মণিগ্রীবাঁবিতি খ্যাে। প্রিয়ান্বিতৌ ॥ (১০1৯/২২-২৩) 


দশম স্বন্ধের ৩৪শ অধায়ে আর একটি জন্মান্তরগ্রভণের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। 
একদা! শ্রীকৃষ্ণের পাঁলকপিতা নন্দ পবির্ন সবস্বতীনদর তীরবন্তী আশ্বকাধনে গেলে 
সহসা এক অজগর তীহাঁকে ধরিয়া গ্রাস কবিতে থাঁকে । নন্দ তখন এই বিপদ হইতে 
তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য বাম-ক্লষ্চকে আহ্বান করিতে থাকেন । শ্রারুষ্ণ তৎক্ষণাৎ 
ছুটি গিয়া! সর্পের কবশ হইতে পিতাকে উদ্ধার কখিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে উক্ত 
সর্পের পূর্বজন্মের বৃত্বান্তও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । কষ্টের হক্কে নিহত হইয়া অজগরটি 
দিবাদেহ ধারণ করে এবং বলে যে, পুর্বন্মে মে সদরশণ নামে গন্বর্ব ছিল। এক 
স্ময়ে অঙ্গিরে!বংশীয় মুন্দিগকে কদাঁকাব দেখিয়া পে বিদ্রপ করিতে থাকে এবং 
ফলে খধিরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে অভিশাপ দেন। খঝধিদের অভিশাপের কলেই সে 
সর্প যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিপ। এই সম্বন্ধে সর্প যে কথাগুলি বলিয়াছিল, 
ভাগবতের ভাষায় তাহা নিম্নপ্রকীর -- 


“অহং বিছ্যাধরঃ কশ্চিৎ স্থর্শন ইতি শ্রুতিঃ | 

শ্রিয়। স্বরূপসম্পত্তা1 বিমানেনাঁচরন্‌ দিশহ ॥ 

খষীন্‌ বিরূপানঙ্গিরলঃ প্র1হসং রূপদপ্িতঃ। 

তৈবিমাং প্রাপিতে! যোনিং প্রলন্ধাং স্বেন পাপ মনা ॥৮ 
(১০।৩৪।৯--১০ ) 


৬৪তম অধ্যায়ে ক্ুকপাসসংক্রাস্ত যে ঘটনণটি লিপিবদ্ধ আছে তাহাঁও জন্াস্তর- 
গ্রহণেরই আর একটি প্রমাণ । একটি বৃহধারুতি রুকলাস শ্রারুষণের স্পর্শে মুক্তিলাভ 
করিয়া নিজ পুব্বজন্মের কাহিনী বিবৃত করে। এই কৃকলাস পুব্ব জন্মে ইক্ষাকুবংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়া রাজোশ্বর হন। সেই জন্মে আহার নাম ছিল নুগ। রাঁজা নূগ 
পরম ধাঁন্সিক ছিলেন এবং সব্বদ1 দানাদি সৎকার্ধ্য করিতেন। এক সময়ে কোন 
ব্রাঙ্মণের একটি গাভী রাঁজার গরুর দলে মিলিত হয় এবং বাজ ভ্রমবশত: নিজের 
মনে করিয়। সেই গাভীটি অন্য এক খ্রাঙ্মণকে দান করেন। এই পাপের ফলেই 
রাজধ্বি নুগ পরজন্মে ককলাসযোনিতে জাত হন 


১৫০ পরলোক তত্ব 
(৯) অগ্নিপুরাণ 


অগ্নিপুরাঁণের ৩৮তম অধ্যায়ে বিভিন্নপ্রকার প্রতিমা নিশ্মীণের ফল বিবৃত হইয়াছে । 
এই প্রসঙ্ষে বল! হইয়াছে যে, ন্ব্ণদ্বার! শিব, ব্রহ্মা, স্্ধ্য, গণেশ, চণ্ডী, লক্ষ্মী প্রভৃতি 
দেবতার প্রতিমা নিশ্বীণ করিতে পারিলে সব্বণপেক্ষা অধিক পুণা হয় এবং এইরূপ 
প্রতিমার নিশ্মীণকার্ধ্য আরস্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই পুণ্যাত্মা! নিশ্বীণকারীর সপ্তজন্মাজ্জিত 
যাবতীয় পাপের বিনাশ ঘটে । 
“সণ্ডজন্মাঙ্জিতং পাপ প্রারভ্তাদেব নশ্টতি |৮ (৩০৩৩) 


জন্মাস্তর না থাঁকিলে সপ্তজন্নাজ্জিত পাপনাশের প্রশ্থই উঠে না; সুতরাং উল্লিখিত 
বাক্যদ্বারা জন্মান্তরবাদের স্থঘৃঢ স্বীরৃত্তিই অবগত হওয়া যাঁয়। এইবপ অন্ান্য কথাও 
অগ্রিপুরাঁণে আছে। অনাবশ্তক বিবেচনায় তাহা! আর লিখিলাম ন1। 


(১০) ক্ষল্দপুরাণ 


স্কন্মপুরাঁণ অতি বিশাল গ্রন্থ । ইহার বিভিন্ন খণ্ডের নানা স্থানে জন্মান্তর সম্বন্ধে 
অসংখা "তথা ও উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে । মহেশ্বর্খণ্ডের অন্তর্গত কেদারখণ্ডে 
সতীর দ্রেহত্যাগ ও পার্ধতীরূপে পুনবায় জন্মগ্রহণ করার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 
বিশ্রুতবীত্তি প্রজাপতি দক্ষ কনখন তীর্থে এক বিপুল যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন । 
এই যজ্ছে অনাহৃতভাঁবে গিয়া পতিনিন্দাশ্রবণে দক্ষকন্যাঁ সতী দ্রেহত্যাগ করেন। 
পরজন্মে তিনি মেনকার গভে হিম্ল্যকল্ঞাকূপে হান্মিয়! পার্বতী নামে খ্যাত হন এবং 
পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়া শিবের উপাসনা করিতে থাকেন । পার্ধতীর উপাসনায় 
সন্তুষ্ট হইয়া যখন শিব তাহার সম্মুখে আবিভূতি হইলেন এবং বর দিতে চাহিলেন, 
তখন পার্বতী লজ্জীজড়িতকণ্ে বলিলেন_-“নাঁথ! পূর্বের কথা কি আপনি ভুলিয়া 
গিয়াছেন? কিভাবে আপনি দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়াছিলেন এবং কিভাবে আমি 
আপনার পত্বী হইয়াঁও দক্ষযজ্জছে দেহত্যাগপূর্বক আপনারই নির্দেশে দেবতাদের 
প্রার্থনান্যায়ী তারকাস্থরেন্ন বধ ঘটাঁইবার জন্য মেনকার গভে পুনরায় জন্মিয়াছি, তাহ! 
কি আপনার ম্মরণ নাই ?” স্বন্দপুরাণের ভাষায়_- 


“ত্রীড়য় পরয়া যুক্ত! সাধ্বী প্রোবাঁচ শঙ্করম্। 
ত্বং নাথ মম দেবেশ! ত্বয়! কিং বিস্বৃতং পুরা | 


পুরাণে জন্মান্তরবাদের উল্লেখ ১৫১ 


দক্ষযজ্ঞবিনাশশ্চ যদর্থং কৃতবান্‌ প্রতো৷ ! 

সত্বং সাহং সমূত্পন্না মেনায়াং কার্য সিদ্ধয়ে ॥ 

দেবানাং দেবদেবেশ ! তারকম্ত বরং প্রতি | 

__কেদারখণ্ড ২১।৮৪-৮৬ 
শিবের সঙ্গেই যে পার্বতীর বিবাহ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন, এই সম্বন্ধে যুক্তি- 

প্রদর্শনকালে মেনকাঁও তাহার স্বামীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন ষে, শিবপত্বী সতীই 
পার্বতীরূপে জঙ্মিয়াছেন এবং শিবের আরাধনা করিয়1 তাহাকে সন্ধষ্টও করিয়াছেন । 
এই সম্বন্ধে মেনকার উক্তি যথা 

“অনয়ারাধিতো রুদ্র! রদ্দেণ পরিভাবিতা। 

ইয়ং সতী মহাভাগ! শিবাঁয় প্রতিদীয়তাঁম্‌ ॥” _কেদারথণ্ড ২৩১৭ 

মাহেশ্বরথণ্ডের অন্য একটি অংশের নাম কুমাবিকাথণ্ড। ইহাতে মাঁনস- 

সরোবরবাসী 'মস্থর” নামক দীর্ঘজীবী কুন্মের দীত্থজীবনলাভের কারণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে 
তাহার পূর্বববস্তী কয়েকটি জন্মের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । কৃষ্ম নিজ মুখেই তাহার 
পূর্বজন্মের ঘটনা গুলি বিবৃত করিয়াছে । পূর্বাবন্তী এক জন্মে এই কৃর্ ব্রাঙ্ষণবংশে 
জন্মিয়াছিল। তখন লোকে তাভাঁকে শাগ্ডিল্য বলিয়া ডাঁকিত। বালাবয়সে এই 
শাগ্ডিল্য ক্রীড়াচ্ছলে শিবমন্দির নিশ্মাণ করিত এবং বয়ঃপ্রাঞ্ত হইয়াও দে ভক্তিভনে 
সর্ধদা শিবের অচ্চনা করিত। এই পুণোর ফলে মৃত্ার পর সে বিদিশ! নগরে পুনরায় 
ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ কবে এবং স্বভাবতঃ শিবতক্ত ও জাতিম্মর হয়। শিবের ববে 
ইহার প্রবন্তী জন্মে সে বিখ্াঁত স্র্ববংশে জন্মিয়া এক বিশ'ল রাজোর অধীশ্বর হয়। 
প্রতিষ্ঠানপুরে ছিল তাহার রাজধানী এবং তাহার নাম ছিল জয়দন্ত। এই রাজা 
জয়দত্তও জাঁতিস্মব ছিলেন। পরম ধান্মিক রাজ! জয়দন্তু সর্বদা ভক্তিভরে শিবাচ্চনা 
কবিতেন এবং বিভিন্ন স্থানে শিবের মন্দিরও পিশ্মীণ করাইয়াছিলেন। তাহার ভক্তি 
দর্শনে সন্ত হইয়া শিব তাহাকে বর দিতে চাহেন এবং বাজ জয়দন্্ও অজয় এবং 
অমর হইবার জন্য বর প্রার্থনা করেন। আশুতোষ শিবের নিকট হইতে এই বর লাভ 
করিবাঁর পর জয়দরত্তের মতিবিভ্রম ঘটে, এবং সে শিবাচ্চনা পরিত্যাগ করিয়া নানাবিধ 
কুকর্মে রত হয় এবং যখন তখন পরদার ধর্ষণ করিতে থাকে । শিবের বরে জয়দত্ত 
মৃত্যুহীন হইয়াছিল; স্তরাং যমও তাঁহার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পাঁরিতেছিলেন 
না। অসহায় ধম তখন কৈলাসে গিয়! মহাদেবের কাছে জয়দত্তের দুদন্দের বিবরণ 
জানান । 


১৫২ পরলোক তত্ব 


পতিহ্রতা রমণীগণ শিবের অতি প্রিয় । তাহারই বরে অমরত্ব লাভ করিয়া পাপিষ্ঠ 

জয়দত্ত পতিব্রতা্দের সতীত্ব নষ্ট করিতেছে জানিয়া শিব আর স্থির থাঁকিতে পাবিলেন 
না। তখনই তিনি জয়দত্তকে তাঁহার কাছে আনাইয়া অভিশাপ দিলেন ফেঃ অতঃপর 
এই পাপিষ্ঠ মনুত্যদ্দেহ পরিত্যাগপূর্বক কুম্মদেহ লাভ করিবে। হতভাগ্য জয়দত্ত 
অনেক সাধা-সাধন1 করিলে পর শিব সন্তষ্ট হইয়] বলেন--“এখনই তুমি কুম্মদেহ ধাঁরণ 
করিবে; তবে দীর্ঘকাল কুম্মরূপে বাস করিবার পর ৬০তম কল্পে শাঁপমুক্ত হইয়া 
আম।র পাশ্ব»বত্ব লাভ করিতে পাঁরিবে 1” ইহাই কশ্মের কৃম্মত্ব ও দীর্ঘজীবন লাভের 
কারণ। 'কুমারিক খণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত ঘটনাগুলি বিবৃত হইর়াছে। 
পণঠকগণের অবগতির জন্য কয়েকটি পংক্তি 'টদ্ধত করিতেছি । স্কন্দপুরাণের ভাষায় 
কৃ্ধের উক্তি) যথা__ 

“শাগ্ডিলা ইতি বিখাতঃ পুরহমভবং দ্বিজঃ | 

বালভাবে ময়া ভূপ' ব্রীড়মানেন নিম্মিতম্‌ ॥ 

পুরা প্রাবৃধি পাঁংশ্খং শিবায়তনমুচ্ছিতম্‌। 


ততো! মুতোহহং জাতশ্চ বিপ্রো জাতিম্মরো নুপ । 
বৈদিশে নগরেহকাধং শিবপূজাং বিশেষতঃ ॥ 


জাঁতো জতিম্মরস্ততর তৃতীয়েহহং ভবান্তরে | 
সার্বভৌমো মহীপালঃ প্রতিষ্টানে পুরোত্মে ॥ 
জয়দ্র্ত ইতি খাতঃ স্কর্যাৰশসমুদ্ঞবঃ | 


কেবলং শিবশিঙ্গীনাং পূজীং পুটপৈঃ করোম্যহম্‌। 
ততো মে ভগবাঁসঃ সন্ত্টো্ুথ বরং দদৌ ॥ 
অজবামরতাং রাজংস্তেনৈব বপুষা বৃতঃ | 


বিচরাঁমি মহীমেতাৎ মদীন্ধ ইব বারণ | 
শিবভক্তিং বিহায়াথ নৃপোহহং মদনাতুরঃ ॥ 
প্রবধয়িতুমীবন্ধং স্ত্িয়ঃ পরপরি গ্রীঃ॥” 


পুরাণে জন্মাস্তরবাদের উল্লেখ ১৫৩ 


কামান্ধ জয়দত্তের প্রতি শিবের অভিশীপ-বীকা যথা 
“যম্যাছুষ্টসম'চাঁর ! ধর্ষিতান্তে পতিব্রতাঃ | 
কামার্তেন, ময়] শপ্তস্তম্মীৎ কৃম্মঃ ক্ষণাদ্‌ ভব ॥” 
শাপমুক্তি সম্বন্ধে স্বন্দপুরাঁণের বাকা যথা - 
“প্রাহ ষষ্টিতমে কল্পে বিশ।পো ভবিতা গণঃ | 
মদীয় ইতি সন্প্রোচ্য জগামাদশনং শিব: | 
বিষুখণ্ডের অন্তর্গত বৈশাখমাসমাহআ্াখণ্ডে (অধাঁ়--১৫) পুকযশাঃ ন।মক রাজার 
পূর্বজন্মের বর্ণন] প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, ক্ষধার্তকে জল্‌ না দেওয়ার জন্য এই পাপে 
পুরুষশাঃ এ জন্মে বাজাভষ্ট হইয় ছিলেন । 
কাশীখণ্ডের পূর্বাদ্ধে ২৪শ অধা!য়ে শিবশম্মীর পুনজ্জন্ম ও কাশীপ্রাপ্তি প্রভৃতির 
বিবরণ, ৩৩ তমাধ্যায়ে বিষ্যাধর ও স্থশীলাব জন্মান্তরগ্রহণ, ৩৪তম অধা য়ে কলাঁবতীর 
পূর্বজন্মের স্থৃতি এবং ৪৯তম অধ্যায়ে দ্রৌপদীর পঞ্চপতিলাভেএ হেতু বর্ণনা-প্রসঙ্গে 
পূর্বজন্মে তত্কত্ক পাঁচবার পতিবর প্রাথনার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। উত্তরাদ্ধের 
৯৩ তমাধ্যায়ে রদ্ধার পুত্রবূপে শিবের এবং দক্ষেব কন্যারূপে পাৰ্বাতীর জন্মগ্রহণের 
বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । এইরূপ আরও বভ বিবরণ ক্বন্দপুধ্াণের বিভিন্ন খণ্ডে 
বতিয়াছে। অনাবশ্টাক বিবেচনায় অধিক গ্রক!শে বিরত বহিশাম | 


(১১) ভুবিষ্যপুরাণ 


ভবিষ্যপুরাঁণের ত্রাক্ষপর্বেব ভিথিমাহাত্মা ও বিভিন্ন ততের মাহাজ্মা বণিত হইয়াছে । 
এই শকল প্রসঙ্গে নানাস্থানে জন্মান্তরবাদ সন্বঘ্ে নুম্পষ্ট স্বীরুতি দেখা যায়। কাত্তিক 
মাসের শুরুদ্বিতীয্বর নাম “পুষ্পাদ্বিতীয়া”। এইদ্রিন পুষ্পাহাবী হইয়া বিধি অন্সাঁরে 
ব্রতের আচরণ করিলে মানুষ দ্ীর্ঘকল স্বর্গভোগ করতঃ পুনরায় মন্ষ্যলৌকে বেদজ্ঞ 
ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। পর পর সাঁত জন্ম তিনি এইভাবে বিপ্রবশে 
জন্মিয়া বেদ-বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রে স্বপপগ্ডিত হইয়া সকলের কাছে সম্মানিত হন। অতঃপর 
সত্যযুগে বিপ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মিবামাত্র সর্কাশান্ত্রে স্ূপপ্তিত হন । এই 
জন্মে তিনি সর্ববিধ আধি-বাধির পীড়া হইতে মুক্ত থাকেন। কয়েকবার এইকবূপ 
জন্মগ্রহণ করিবার পর অবশেষে তিনি সমগ্র মধাদেশের রাজা হন। ভবিষ্যপুরাণের 
ভাষায়-_ 


১৫৪ পরলোক তত 


“স্ুচিরং দিবি নারীভির্লোকেুসৌ রমতেহশ্থিনোঃ | 

ইহ চাগত্য কল্পান্তে জাতো বিপ্রঃ পুরস্কৃতঃ | 

বেদবেদাঙ্গবিদুবঃ সপ্তজন্মান্তরাণ্যসৌ ॥ 

জাঁতো জাতো ভবেদ্‌ বিদ্বান্‌ ব্রাহ্মণোহসৌ কতে যুগে । 

দাতা যজ্ঞপতিবাগ্ী আধিব্যাধিবিবজ্জিতঃ ॥ 

পুত্রপৌত্ৈঃ পবিবৃতঃ সহ পত্াবসচ্চিবম্‌। 

মধাদেশে নগরে ধন্সিষ্টো রাঁজ্যভাঁগ. ভবেৎ |” (৩০।৮৫--৮১) 


'বিভিন্ন ব্রতের প্রসঙ্গে এই প্রকার বহুবিধ উক্তি বিভিন্ন অধ্যায়ে রহিয়াছে । 


উত্তরপর্বের চতুর্থ-অধ্যায়ে শ্রাক্ষষ্চ ও যুধিষিরের কথোপকথন প্রসঙ্গে জন্মাস্তরবাদ 
সম্বদ্ধে আরও বহু স্পষ্ট কথা বল! হইয়াছে । যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করিয়াছেন__ 


“দেবত্বং মানুষত্বজ্ঞ তির্ধ্যকৃত্বং কেন হেতুনা। 
প্রাপ্রোতি পুরুষঃ কেন গর্ভবাসং সৃদ্রারুণম্‌॥” 


[ মানুষ কিরূপ কন্ম কৰিলে দ্ধেবত্ব, কিরূপ কশ্ম করিলে মনুষ্যত্ব এবং কিরূপ কম্ম 
করিলে তিথ্যকৃত্ব লাভ করে, তাহা আমাকে বলুন। কি কারণে মানুষ পুনঃ পুন: 
গভবাসের যন্ত্রণা সহ করিতে বাধ্য হয়, তাহাও আমাকে বলুন । ] 


ভগবাঁন্‌ শ্রীরুষ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন--শুভ কশ্ম করিলে মানুষ দেবত্বপ্রাপ্চ 
হয়, শুভাশুভ মিশ্র কম্ম করিলে মনুষ্যলোকে জন্মে এবং কেবল অশুভ কন্ম করিলে 
তির্যযগ (যানিতে জন্মিয়! থাকে । ভবিষ্যপুরীণের ভাষায় _ 


“শুভৈর্দেবত্বমাপ্পোতি মিজৈর্মীচৃষতাং বজেৎ। 
অশ্ুভৈঃ কম্মভির্জন্তস্তির্যাগ যোনিষু জায়তে |” (৪1৬) 


উল্লিখিত শ্লোকে যে শুভাশ্তভ কশ্মের কথা বলা হইল, তাহা কাহারও 
খেয়াঁলখুশীমত নিদ্ধীরণ করিলে চলিবে না । বেদাঁদিশাস্ত্ে যে সকল কর্ম বিহিত এবং 
যেগুলি অবিহিতরূপে বণিত হইয়াছে, তাহাঁদিগকেই যখাক্রমে শুভ ও অশুভ কন্মরূপে 
বিবেচনা করিতে হইবে। এইরূপ শ্বভাশুভ কন্মের ফলেই উল্লিখিত প্রকারে জন্মান্তর 
লাভ হইয়া থাকে । এই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি যখা_ 


প্রমাণং শ্রতিবেবাত্র ধন্মীধন্মবিনিশ্চয়ে ॥৮ 01৭) 


পুরাণে জন্মাস্তরবাদের উল্লেখ ১৫৫ 
(১২) ব্রচ্গবৈবর্ততপুরাণ 
্হ্ষবৈবর্তপুরাঁণ বলেন__ধাহাঁরা পূর্বববন্তী জন্মসমূহে নিদারূণ ক্লেশ সহা করিয়াছেন, 
কেবলমাত্র তাহারাই পরবর্তী জন্মে উচ্চবংশে জাত হন। এইভাবে ধাহার! 
বর্তমান জন্মে ভোগাসক্ত হন, তাহাদিগকে পরবন্তী জন্মে হীনযোনিতে প্রবেশ 
করিতে হয়। 
“বিন। বিপত্তেম্মহিমা পুংসাং নৈব ভবে স্থত! 
স্থুখং দুঃথঞ্চ সর্ধেষাং বক্রমেণ 'প্রভবেদিতি ॥” 

_ব্রদথণ্ড ১৩ | ১১ 
এই প্রসঙ্গে যে উপাখ্যানটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাঁও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগা । 
দ্বেবসভায় রম্ভাঁর নৃত্য দেখিয়া উপবহৃণ নামক গন্ধর্ধের চিত্তবিকাঁর হয়। তখন 
তাহার এই অসংযমের জন্য ব্রহ্মা তাহাকে অভিশাপ দেন এবং তাহারই ফলে উপবহ্ণ 
শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ কবেন। 

্রঙ্গবৈবর্তপুরাঁণ হইতে জানা যাঁয় যে, কোন ধ্ান্ষণ শূদ্রকম্াকে বিবাহ করিলে 
মৃত্যুর পর নরকতোগান্তে তিনি চণ্ডালরূপে জন্মগ্রহণ করিয়! থাকেন। 
“যঃ শৃত্রপত্বীং গৃ্াতি ত্রাঙ্মাণো জ্ঞানছুর্বলঃ | 
স চগ্ডালো ভবেৎ স্ত্যং ন কম্মার্ো দ্বিজাতিযু ॥” 
-ব্রদাখণ্ড ২০1 ২৮ 
কিভাবে প্রদ্ধার শ!পে দেবধি নারদ প্রথমে গন্বববযোনিতে এবং অতঃপর দাঁশী- 
পুত্রর্ূপে জন্মগ্রহণ করিয়ংছিলেন, তাহাঁর একটি মনোজ্ঞ বিবরণ রঙ্দখণ্ডের অষ্টম অধাতে 
লিপিবদ্ধ আছে। ক্ৃগ্টিকর্তী ব্রহ্মা সর্বদাই কির প্রসার-্দ্শনে অভিলাধী। এক 
সময়ে তিনি নিজ পুত্রদিগকে নির্দেশ দেন যে তাহার! যেন বিবাহ করিয়া স্থপ্টিপ্রসারে 
ব্রতী হন। বিষয়বিবাগী দেবি নারদ তখন অন্াকে পাণ্ট। কয়েকটি প্রশ্ব করেন। 
পুত্রের এইরূপ গুদ্বত্য দেখিয়! ত্রন্গা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং নারদকে অভিশাপ দেন 
যে তিনি নারীলোলুপ গন্ধব্বদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া উপবহীণ নামে খ্যাঙ্লাভ 
করিবেন এবং দীর্ঘজীবন লাঁভকরতঃ অসংখ্য সন্তান উৎপাদন করিয়া কালগ্রাসে 
পতিত হওয়ার পর পুনরায় একটি দাসীর পুত্রবূপের্কন্স গ্রহণ করিবেন । 
ব্রহ্মার অভিশাপ নিচ্ষল হইবার মত নহে; স্থতরাং নারদকে গঙ্কর্বকুলে জন্ম- 
গ্রহণ করিতে হইল। দ্েহত্যাগের পূর্বের নারদ পিতার কাছে বর চাঁহিলেন যে, 
কোন জন্মেই যেন তাহার পূর্বজন্মের শ্বৃতি এবং বিষুভক্তি নষ্ট না হয়। তিনি 


১৫৬ পরলোক তত 


যুক্তি দেখাইলেন যে, জাতিস্মর ব্যক্তি হীন শৃকরযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিলেও বিষ্ণু- 
ভক্ত হইতে পারে এবং এই বিষুভক্তির ফলে মৃত্যুর পর গোলোকধাঁমে বিষ্ুর পার্শ্ব 
হইবার অধিকার লাভ করে। 
“জাতিস্মরো ইবরেভক্তিযুন্তঃ শুকরযোনিবু। 
জণি” ল্ভে্ সপ্রসবো গোলোকং যাঁতি কম্মণা ॥৮ 
_ ব্রন্ষখণ্ড ৮ | ৫৪ 


প্রঙ্গখণ্ডের অয়োদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, নারদ উপবহৃণ-গন্ধর্বরূপে জন্মগ্রহণ 

করিয়া বু পাবীর পতি হন। দেবসভায় নর্তনপর|রণ। প্মরা রম্তাকে দেখিয়া 
উপবহ্ণের বেতঃঙ্খলন হইলে প্রন্ম। তাহাকে শাপ দেন-_ 

“এজ ত্বং শৃদ্রযোনিত্বৎ গাদ্ধববীং তন্মুত্হজ। 

ক।লে বৈষ্ণবমংসর্গাৎ সৎপুত্রস্ত্ং ভবিষ্যসি ॥” 

-ব্রন্ষথণ্ড ১৩ | ১০ 

[ তুমি এখনই গন্ধর্বদেহ পরিত্যাগ করিয়! শৃদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে। যথাকাপে 
বৈষ্বের পুণ্যনংসর্গ লাভ কিয়া পুনরায় আমার পুত্রত্ব লাভ করিতে পারিবে । ] 
এই প্রসঙ্গে -যে সকল সাধারণ নিয়মের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে 
লক্ষণীয়। এখানে ধলা হইয়াছে যে, কোন শূদ্র যদি ব্রাঙ্মশকন্তাঁকে বিবাহ করে, 
তাহা হইলে পে ক্লেশদায়ক নরকে পতিত হয় এবং ১৪ জন ইন্দ্রের রাঁজত্বকাল 
ব্যাপিয়া তথায় মন্ত্রণাভোগ করিতে থাকে । ত্রাঙ্গণকন্যাঁটিরও একই প্রকার পরিণতি 
ঘটে, তবে তাহার নরকভোগকাল আরও দীর্ঘতর ! ১৮ জন ইন্দ্রের রাজত্বকাল 
বাপিয়া তাহাকে নবকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। অতঃপর সেই শূত্রপুরুষ ও 
আন্ষণকন্যা উভয়েই চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং কুষ্ঠটরে গ্রস্ত হইয়া আত্মীয়- 
গণকর্তক পরিত্যক্ত হইয়া থাকে । ব্রঙ্গবৈধর্তপুরাণের ভাষায়_- 

“শূদ্বো৷ বা যদি গৃহাতি ব্রাহ্মণীং জ্ঞানদুর্ববলঃ। 

স পচ্যতে কালন্ত্রে যাবদিন্দ্রাশ্চতুদ্দিশ ॥ 

অষ্টা্দশেন্দ্রাবচ্ছিন্নং কাঁলঞ্চ কাল্স্থত্রকে | 

ব্রাঙ্মণী পচ্যতে তত্র ভক্ষিত! কমিভিপ্বম্‌। 

ততশ্চগ্ডালযোনৌ চ ল্ধ। জন্ম চ ত্রাঙ্মণী। 

শৃদ্রশ্চ কু্ী ভবতি জ্ঞাতিভিঃ পাঁরিবঞ্ভিতঃ |” 

_ব্রক্ুথণ্ড ২০ | ৩৫7৩৭ 


পুরাণে জন্মান্তরবাদের উল্লেখ ১৫৭ 


উল্লিখিত অভিশাপের ফলে উপবহণ নামক গন্ধবর্ব কশ্ঠপমুনির রসে দ্রমিল 
নামক শূদ্রের ভার্ধ্যা কলাবতীর গর্ভে শৃদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । এই বিববণটি 
ব্রহ্মখণ্ডের ২০তম অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে। 
প্রকতিখণ্ডে যে বেদবতীর উপাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতেও জন্মীস্তরের 
প্রমাণ পাঁওয়া যায়। তগবান্‌ বিষুরকে পতিরূপে লাভ করিবার উদ্দেশ্তে বেদবতী 
কঠোর তপস্তা করিতে থাকেন । তখন দৈবব|ণীর মাধ্যমে ভগবান্‌ তীহাকে জানান 
যে, পরবর্তী জন্মে তিনি শ্রীহরিকে পতিবূপে লাভ করিবেন ! উক্ত দৈববাঁণী যথা-_ 
“জন্মান্তরে তে ভর্তী চ ভবিষ্যতি হবি; স্বয়ম্‌। 
ব্রহ্মাদিভিদু'ধারাধ্যং পতিং লপ্দাসে সুন্দবি 1” 

-প্রকৃতিখণ্ড ১৪ | ৯ 
উল্লিখিত বর লাভ করিয়ও বেদবতী সন্থষ্ট হইলেন না। বর্তমান জন্মেই শ্রাহরিকে 
পতিরূপে লাভ করিবার জন্য তিনি তখনও তপস্যা করিতে লাগিলেন । এই সময়ে 
রাক্ষসরাঁজ বাঁৰণ বনমধো তাহাকে একাঁকিনী পাই! বলাৎ্কার করিতে উদ্যত 
হয়, এবং বেদবতী তাহাকে অভিশাপ দি] যোগবলে দেহত্যাগ করেন। পরে এই 
বেদবতীই বাবণ-বিনাশেব জন্য সীতাঁরূপে এন্বাগ্রহণ করতঃ বামরূপী ভগব।ন্‌ খিষুকে 
পতিবপে লাভ করেন। 

“সা চ কাঁলাম্তবে নাঁধবী বভূব জনকাত্ুজা | 
সীতাদেবীতি বিখ্যাত যদর্থে রাবণো হতঃ 01 
--প্রকৃতিখ্ড ১৫ | ২১ 
শ্রীরুষ্ণজন্মথণ্ডেও জন্মান্তরবাঁদের অন্ুকুলে বিভিন্ন প্রমাণ রহিয়াছে। পার্সতী 
মভাদেবকে ৭ বার প্রদর্ষিণ কধিয়া পূজাদিদ্বারা তাহার তুষ্টবিধনি' করিয়াছিলেন । 
তখন মহাদেব সন্থষ্ট হইয়া! পাব তীকে বর দেণ যে, তিশি প্রত্যেক জন্মেই মহাঁদেবকে 
পতিব্ূপে লাভ করিবেন | এই সম্বন্ধে মহাঁদেবের উক্তি যথা-- 
“সঞ্চপ্রদক্ষিণীকুত্য যতো ভক্তা। ত্বয়া নতাঁঃ। 
সব্ব 'জন্মনি তুষ্টোইহং তত্ফপং লভ স্থন্দরি ॥” 
-_শ্রাকষ্ণজন্মথণ্ড ৩৯ | ২৮ 
মহধি বশিষ্ঠ পাব্ৰতী-সগ্বন্ধে হিমালয়ের কাঁছে যাহা বপিয়াছেন, তাহ।তেও 
জন্মাত্তর এবং জাঁতিম্মরবাঁদ সম্বন্ধ স্বীকৃতি রহিয়াছে । পাব্বতীব পূর্বজন্মের কথা 


১৫৮ পরলোক তত্ব 


স্মরণ করিয়া বশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে, তিনি এই জন্মেও জাঁতিম্মর হইয়াই জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন । এই সম্বন্ধে বশিষ্ঠের উক্তি যথা 

“জাতিন্মরা চ সববর্জা সিদ্ধিদা সিদ্ধিবূপিণী | 

তস্তা অস্থিস্থিতং ভস্ম তক্ত্যা ধত্তে শিবঃ স্বয়ম্‌ || 

| -_ এ ৪১ | ৭৬ 
এতদ্বাতীত অন্যান্য বিবিধ প্রসঙ্গেও ব্ঙ্গবৈবর্তপুরাণ জন্মান্তরবাদের পক্ষে নানা 

কথা বলিয়াছেন । বাভিচারিণী নারীব নিন্দাপ্রপঙ্গে বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি 
উহার রানন। কর] অন্ন ভক্ষণ করে, আহার স্চজন্মের অজ্ছিত সমুদয় পুণ্য তত্ক্ষণাঁৎ 
শছু হয়। 

“পুংস্ল্যাননঞধ যো ভুঙক্তে দৈবাদ্‌ যদি নরাধমঃ। 

সঞ্তজন্মকুতং পুণ্যৎ তন্ত নশ্তি শিশ্চিতমূ ৮ (২৩ | ৩৯) 
তীর্থমাহাত্মযপ্রসঙ্গেও জন্মন্তরের স্বীরূতি রহিয়াছে । প্রমাণন্বরূপ, 

“তত্র স্াত্বা পুনজ্জন্ম নপাঁণাঁং ন ভবেদ্‌ গিরে 1” (৪৩ | ২৩) 
গভৃঁতি বাক্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে । 


(১৩) মার্কগ্েয়পুরাণ 


মীর্কগ্ডেয়পুরীণের একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতারাই 

জনগণের হিতসাঁধন এবং পৃথিবীর ভার হরণ করিবার উদ্দেশ্যে যুধিষ্টির-প্রক্তুতিরূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

“তেজোভাগৈস্ততো দেবা অবতেকর্ধিবো মহীম্‌। 

প্রজানামুপকাবার্৫থং ভূভারহরণায় চ 1” (৫1২০) 
ন5ধি বশিষ্টের সঙ্গে এক সময়ে বিশ্বামিত্রের ভীষণ কলহ হয়। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া 
বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে অভিশাপ দেন যে মৃত্ার পর বিশ্বামিত্র বকরুপে পুনরায় জন্ম গ্রহণ 
করিবেন। বাজধি হৃধিশ্ন্দের সতা নিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বিশ্বামিত্র সেই 
পুণ্যাত্মা বূপতিকে যে ক্লেশ দির[ছিলেন, তাহীরই ফলে ক্রুদ্ধ হইয়া! বশিষ্ঠ এই 
অ(ভশ1প দেন। মার্কগেয়পুরাণের ভাঁষায় বশিষ্টের শাপ যথা-_ 

“তস্থাদদ,রাত্মা ত্রহ্ষদ্বিট্‌ প্রাজ্ঞানামবরোণিতঃ | 

মচ্ছাপোঁপহতেো মূঢ়ঃ স বকত্বমবাপ্দ্যতি ॥৮ (৯ | ৯) 
বিশ্বামি্রও ছাঁড়িবার পাত্র নহেন। তিনি পাণ্ট। অতিশাপ দেন যে, বশিষ্ঠও মৃত্যুর 


পুরাণে জন্মাস্তরবাদের উল্লেখ ১৫৯ 


পর আড়িপক্ষীরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন । বিশ্বামিত্রের যুক্তি এই যে, শুনঃশেপ নামক 
একটি ব্রাক্ষণ বালককে যজ্জে বধ করিবার জন্য হরিশ্চন্দ্র মহাঁপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন ; 
হবতরাং স্বভাবতঃ পুণ্যাত্মা' রাজাকে উল্লিখিত মহাঁপাপ হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্েই 
বিশ্বামিত্র তাহাকে নিদারণ ক্লেশে নিপাতিত করিক্লাছিলেন। বিশ্বামিত্রের দৃষ্টিতে 
বাজাকে ক্লেশদান করিয়া তিনি কোঁন অপরাধ করেন নাই ; স্ৃতবাং তাহার প্রতি 
অনর্থক শাপ প্রদানের জন্য তিনি বশিষ্টকেও পাণ্টা শাপ দিলেন । নিন 
প্রদত্ত অভিশাপ সম্বন্ধে মাকপ্ডেয়পুরাণের শ্লোক যথা 

“শ্রত্ব! শাপং মহাতেজা বিশ্বামিত্রোহপি কৌশিকঃ। 

ত্বমপাযাড়িভবন্েতি প্রতিশাপমযচ্ছত ॥ (৯ | ১০) 
মার্কপ্ডেয়পুরাণ হইতে আমর! জানিতে পারি যে উভয় খধিরই উল্লিখিত অভিশাপ- 
4াকা দুইটি ফলিয়াছিল এবং পরবত্তী জন্মে বিশ্বামিত্র বকরূপে ও বশিষ্ঠ আড়িপক্ষী 
বপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মার্কগ্য়পুরাণের ভাষার 

“অন্যোন্থশাপাতোৌ প্রান্ত তি্ধযাকত্বং পরমছাতী | 

বশিষ্টঃ স মহাতেজ। বিশ্বামিত্রশ্চ কৌশিকঃ ॥৮ (৯ | ১১) 

মাকগ্েয়পুরাণের প্রথমর্দিকে পিতাপুত্রের যে কথোপকথন শিপিবদ্ধ আছে, 
তাহাদ্বারাও জন্মান্তববাদদ দৃঢ়ভাবে সমঘথিত হয়। তৃপগ্তবংশে স্মৃতি নামে এক 
বিদ্বান্‌ শ্রাঙ্গণ ছিলেন। তাহ!র একট পুত্র জড়ের ম্যায় আচরণ করিত। পুত্রের 
উপনয়নসংস্কার করিয়া প্রাঙ্গণ তাহাকে যথাবিধি বেদপাঠ করিতে বলিলেন এবং 
অন্যান্তি বু উপদেশ দিলেন; কিন্তু পুত্রটি তাভার কোন নিদদেশই ম|নিয়া চলিল 
না| পিতা প্রায় রোজই উপদ্দেশ দেন এবং পুত্র উহ] শুনিয়াও যেন শুনে নাই, 
এইরূপ ভাব দেখায় । অবশেষে একদিন পিতা পুত্রকে উত্তমরূপে বুঝাইতে থাকিলে 
পুত্রটি তাহার জড়বদাচরণের হেতু বর্ণনা করে। সে পিতাকে জানায় যে, অতীত- 
কালে এক অযুত জন্মে সে পিতার নিকট হইতে অন্বপ উপদেশই শুনিয়া আপিয়।ছে। 
এই সম্বন্ধে পুত্রের ই যথা 
“তাতৈত্দ বহুশোহভ্যন্তং যত্ত্বয়াছ্যোপদিশ্ঠতে। 

তথৈবান্যাঁনি শান্্াঁণি গল্পানি বিবিধানি চ। 

জন্মনামযুতং সাগ্রং মম স্থৃতিপথং গতম্‌ ॥ অধ্যায় ১০ 
পিতা যখন পুত্রের অতীত জন্মপ্তলির বিবরণ জানিতে চাহিলেশ, তখন পুত্র বলিল যে, 
বহুজন্ম পূর্ব সে ব্রাক্মণবংশে জন্মিয়া৷ আত্মবিদ্যার অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিয়াছিল। 


১৬৩ পরলোক তত্ব 


“অহমাঁসং পুরা বিপ্রো স্তস্তাত্মা পরমাত্সনি | 

আত্মবিদ্যাবিচারেষু পরাঁং নিষ্টাম্পাগতঃ ॥ --অধায় ১০ 
অত:পর বিভিন্ন জন্মে সে জন্মকাঁলীন ও মৃত্যুকালীন ক্লেশ সম্বদ্ধে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
করিয়াছে, তাহা বর্ণনা করে। পিতার এক প্রশ্নের উত্তরে পুত্র বলে যে, বর্তমান জন্ম 
হইতে পূর্ববর্তী সপ্তমজন্মে সে বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু একদা কোন 
জলাশয়ে জলপানে প্রবৃত্ত একটি গরুকে বাধাদ।ন করিয়া সে মহাপাপে লিপ্ত হয় এবং 
মৃত্যুর পর ঘোরতর ক্লেশদায়ক নরকে পতিত হইয়া দীর্ঘকাল দারুণ ক্লেশ সহা করে। 
অতঃপর নরকভোগান্তে আরও ৬টি বিভিন্ন জন্মে নাঁনারূপ ক্লেশ পাওয়ার পর সপ্তম" 
জন্মে পুননার মন্ুষ্কুলে জন্ম লাভ কবিয়াছে। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিব্রণের জন্য 
মার্কগেয় পুরাণের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের 

“অহং বৈশ্যকুলে তো জন্মন্যন্মাত্ত, সঞ্টমে । 

সমতীতে গবাং রোঁধং শিপানে কৃতবান্‌ পুরা ॥” (১৩১) 
প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য । 

অত্রিপত্বী অনস্থয়া এক্স, বিষণ ও মহেশ্বরের উপাসন। করিয়া তাহাদের নিকট বর 

প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, উল্লিখিত দেবতাত্রয় যেন তাহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন । 

“তদ্‌ যাল্ত মম পুত্রত্বং ব্রহ্মবিষুমহেশ্বরা 1” (১৬৮৯) 
দেবতাঁবাঁও তীভাঁকে এই বর দেন এবং প্রক্মা চন্দ্ররূপে, বিষণ দত্তাত্রেয়রূপে ও মহাদেব 
দুর্বাসারপে তাহার গে জন্মগ্রহণ করেন । 

“সোমো বক্াতখদ্‌ বিষুও্দ ভ্তাত্রেয়ো বাজায়ত। 

দর্বসা শঙ্কবো জঙ্ডে বখদানাদিবৌকপাম্‌ ॥৮ (১৭১১) 

মার্কগ্রপুরাণের অন্তগত দেবীমাহাত্মা বা সপ্তশতী চণ্ী” ছুর্গাপূজার সময় পাঠ 
কর! হইয়া থাকে । এতদ্যতাত স্বস্তায়নের উদ্দেশ্তে ব গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি মঙ্গলকার্ধেও 
এই দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করা হয়। এই গ্রন্থখানীর কথা হিন্দুমাত্রেই জানেন। এই 
গ্রন্থ হইতে জানা যার--পরম ধান্মিক রাজ। স্থরথ ভক্তিভরে দেবীর অচ্চণ৷ করিয়া 
তাহার নিকট বর প্রার্থনা করিলে দেবী তাহাকে অভিলধিত বর দ্বান করেন এবং 
ফলে তিনি মৃত্যুর পর পসাবর্ধি-মন্থরূপে জন্মগ্রহণের অধিকারী হন। রাজা স্থরথের 
প্রতি ভগবতীর উক্তি যথা 
“ম্বল্সিরহোভিনৃপতে ! স্বরাজ্যং প্রাপ্মাতে ভবান্‌। 
হত্বা রিপৃনন্থলিতং তব তত্র ভবিস্যতি ॥ 


পুরাণে জন্মাস্তরবাদের উল্লেখ ১৬১ 


মৃতশ্চ ভূয়ঃ সম্প্রাপা জন্ম দেবাদ্‌ বিবন্বতঃ। 
সাবণিকো নাম মহুর্ভবান্‌ ভুবি ভবিষ্কাতি ॥”৮ (১৯১৩ -১৪) 

মার্কগ্য়পুরাঁণের পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে ষে, বিভিন্নপ্রকার পাপের ফলে 
মান্য মৃত্যুর পর নরকভোগান্তে বিতিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । দৃ্টাস্ত- 
স্বরূপ কয়েকটি পাঁপ ও তজ্জনিত প্রাপ্য জন্মান্তরের উদীহরণ প্রদর্শন করিতেছি। 
যথা--পতিত ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করিলে ব্রাঙ্ধণ পরজন্মে গর্দভরূপে এবং 
পতিত ব্যক্তিকে যাজন করিলে কৃমিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাঁকেন। যে ব্যক্তি 
অধ্যাপকের প্রতি খারাপ ব্যবহার করে, সে কুকুরযোনিতে জন্মিয়া থাকে । অধ্যাপক- 
পত্বীর প্রতি খারাপ বাবহার করিলে বা অধ্যাপকের দ্রবা অপহরণ করিলে গর্দ ভ- 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় । মাতাপিতার প্রতি খারাপ ব্যবহার করিলেও কুকুর 
হইয়া জন্মিতে হয়। যে ছুরাত্মা মাতাপিতার প্রতি তঙ্জনগঞ্জন করে, সে মৃত্যুর পর 
নরকভোগান্তে শারিকারূপে এবং ভ্রাতৃপত্বীর অবমাননাকারী ব্যক্তি কপোতরূপে 
জন্মিয়া থাকে । ভ্রাতপত্বীর দেহে আঘাত করিলে পরজন্মে কচ্ছপযোনিতে প্রবেশ 
করিতে হয়। যে ছুরাত্সা মনিবের নিকট হইতে বেতন ইত্যাদি গ্রহণ করিয়! তাহার 
হিত সাধনে পরাজ্মুখ হয়, সে মৃত্যুর পর বানররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । এইভাবে 
অসংখ্যপ্রকার পাপের ফলে মানুধ যে নরকভোগের পর রাক্ষম, শ্বাপদ, কূমি, পক্ষী, 
মতস্তয গ্রসভভৃতি বিভিন্ন যৌনিতে জন্মগ্রহণ কবিতে বাধ্য হয়, তাহার বিস্তৃত তাপ্সিক! 
সমগ্র পঞ্চদশ অধ্যায় ব্যাপিরা রহিয়াছে । 

জন্মিবার পর সাধারণ মানুষ কেন তাহার পূর্বজন্মের স্মৃতি ভুলিয়া যায়, ইহাও 
মার্গডেয়পুরাণে পরিষ্কারভাষায়ই বল! হইয়াছে । এই বিষয়ে মার্কগেয়পুরাণ বলেন-__ 
গতস্থ ভণও তাহার পূর্ববজন্মের ঘটনাবলী ম্মরণ রাখিতে পাঁরে ; কিন্তু জন্মিবার 
প্রাক্কালে জননীর যে প্রসববেদন। উপস্থিত হয়, তাহার সহিত বৈষ্ণবীমায়ার যোগ 
হুওয়াঁয় নবজাত শিশুটি সাধারণতঃ তাহার পূর্ববজন্মের স্মৃতি ভুলিয়া যায় । এই বৈষ্ণবী- 
মায়াই জন্তাস্তরীয় স্বতিনাশ করার প্রধান হেতু (১১1১৯ )। 


(১৪) বামনপুরাণ 


বামনপুবাণের ৩৬ তম অধ্যায়ে ত্রহ্মধিকুণ্ড"নামক তীর্ধের মাহাত্ম-প্রসঙ্গে বল। 
হুইয়াছে যে, কোন মনুষ্য এই পবিত্র তীর্থে আসিয়া! সপ্তধিগণের উদ্দেস্তে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
আন করিলে এই পুণ্যের প্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর স্বর্গভোগাস্তে পুনরার পৃথিবীতে 
১১ 


১৬২ পরলোক তত্ব 


জন্মগ্রহণ করিয়া সপ্তলোকের অধিপতি হন। এই সম্বদ্ধে বামনপুরাণের ক্লক 
যথা ৮ 

“সপ্তরধাংস্চ সমূদ্িশ্য পৃথক্‌ দ্ীর্ঘং সমাচরেৎ। 

খধীণাঞ্চ প্রসাদেন সপ্তচলোকাধিপো। ভবে ॥ (€ ৩৬১৩) 

৮৬ তম অধ্যায়ে এক ছুরাত্মা ক্ষত্রিয়ের কর্মফল বর্ণনা প্রসঙ্গে জানানে! হইয়াছে 
যে, জীবদ্দশায় রাক্ষসোঁচিত কর্ম করার ফলে এই পাপিষ্ঠ মৃত্যুর পর রাক্ষমযোনিতে 
জন্মগ্রহণ করে এবং মনুস্ত প্রভৃতি ভক্ষণ করিতে থাঁকিয়। সকলের ত্রাসের কারণ হয়। 
অবশেষে এক ব্রাঙ্গণকে তক্ষণ করিবার জন্ গ্রহণ করিলে তাহার মুখে তত্বকথ শুনিয় 
পাঁপিষ্ঠ রাক্ষসের চৈতন্যোদয় হয় এবং ব্রাক্ষণের উপদেশ শ্রবণপূর্ধক তদন্ুলারে কা্ধ্য 
করিয়া সে মুক্তিলাভ করে। 

৮৫ তম অধ্যায়ে গজ ও কচ্ছপের পূর্বববন্তী একটি জন্মের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। 
এই প্রসঙ্গে বল! হইয়াছে যে, দেবতাদের অভিশাঁপে হহ্‌ নামক গন্ধরব্ব পরজন্মে কুস্তীরত্থ 
লাঁত করে এবং ভগবান্‌ রুষ্ণের কৃপায় কুম্তীর জন্মে স্থদর্শনচক্র ছারা নিহত হইয়া 
পরমধাম প্রা্ধ হয়। বামনপুরাণের ভাষায়_- 

“এবং হি দেবশাপেন হৃহূন্ধব্বসত্তমঃ। 
গ্রাহত্বমগমৎ কষ্ণান্মোক্ষং প্রাপ্য দিবং গতঃ ॥” (৮৫৫৫ ) 


(১৫) বরাহপুরাণ 


বরাহপুরাঁণের ১২৩ তম অধ্যায়ে দ্বাদশীতিখিতে বিষ্ণপূজার মাহাত্ম্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে 
বল! হইয়াছে যে, বৈশাখ এবং কাত্িক মাসের দ্বাদশীতিথিই সর্বাপেক্ষা অধিক 
ফলঘীয়ক। উল্লিখিত ছুই মাসের দ্বাদশী তিথিতে যে ব্যক্তি ব্রতপরায়ণ হইয়া “ও 
নমো! বাস্থদেবায়” প্রভৃতি মন্ত্রে নারায়ণের অর্চনা করেন, তাহাকে আর জন্মমৃত্যুর 
অধীন হইতে হয় না (ন জন্মমরণঞ্চৈব ন গ্লানিং ন চ বৈ ক্ষুধাম্॥ ১২৩৩৩ ॥)। ইহা 
হইতে ম্পষ্টই বুঝা যায় যে, মানুষ সাধারণতঃ মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম” এবং তাহার 
অপরিহার্ধ্য ফল 'পুনম্বৃত্যু,”-_-এইকপ জন্মসৃত্যু প্রবাহের অধীন হইয়! থাকে । 

১২৪ তম অধ্যায়ে বন্ধন্ধর1! বরাহরূপী তগবান্‌ বিষ্ুকে প্রশ্ন করিয়াছেন__-“মানুষ 
কি করিলে মৃত্যুর পর পুনরায় মনুষ্য, রক্ষস প্রভৃতি ব! পশ্ত, পক্ষী, কীট, পতন 


পুরাণে জন্মাস্তরবাদের উল্লেখ ১৬৩ 


প্রসভৃতিবূপে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয় না, তাহা অন্ুগ্রহপূর্বক আমাকে বলুন । 
বরাহুপুরাণের ভাবায় বন্ুন্ধরার উচ্চ ধথা__ 

“কথং যোনিং ন গচ্ছেত্ববিযোনিং ন চ গচ্ছতি। 

তির্্যগ যোনিং ন গচ্ছেত কর্শণা কেন কেশব! 

তন্মমাচক্ষ। সকলং যেন চৈব হৃথভ্তবেৎ |” (১২৪।৩৪) 
বন্থম্ধরার উল্লিখিত প্রশ্নের বিস্তৃত উত্তর বরাহপুবাণের ১২৪ তম অধ্যায়ে এবং পরবত্তী 
কোন কোন অধ্যায়েও লিপিবছ্ছ আছে। ইহা দ্বারা সাধারণতঃ জন্মাস্তরবাদের 
অপরিহাধ্যতাই অবগত হওয়া যায়। 

গজেন্দ্রমোক্ষণের পৌরাণিক বিবরণটি সর্বজনবিদিত । বরাহপুরাঁণের ১৪৪ তম 

অধ্যায়ে বিবদমাঁন গজ ও কচ্ছপের পূর্বজন্মের বিববণ প্রদত্ত হইয়াছে । বরাহপুরাণ 
আমাদিগকে জানাইতেছেন যে পূর্বকাঁলে জয় ও বিজয় নামে ছুই ব্রাহ্মণ ভ্রাতা 
ছিলেন। ইহারা মকুত্তরাঁজার ঘজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়া প্রচুর ধনলাত করেন, এবং 
এই ধনের বিভাগ লইয়1 বিবাদে প্রবৃত্ত হন। কলহ করিবার কালে দুই ভ্রাতাই ক্রুদ্ধ 
হইয়া পরম্পরকে নিদারুণ অভিশাপ দেন। জয়ের শাপে বিজয় মৃত্যুর পর কুভ্ীর- 
যোনিতে এবং বিজয়ের শাপে জয় হস্তিযোনিতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। ছুই 
ভ্রাতার পরম্পরের প্রতি অভিশাপবাক্য বরাহপুরাণে নিয়লিখিত ভাষায় লিপিবদ্ধ 
আছে। যথা 

“জয়োহব্রবীদসামর্থাৎ মন্বানে! মাং ব্রবীষি কিম্‌। 

ন দদামি গৃহীত যত্তম্মাদ্‌ গ্রাহত্বমাপ্রহি ॥ 

বিজয়ো হপাযব্রবীন্গুনমন্ধীভূতোহসি কিন্ধনৈ; | 

গজে! ভব মধ্দাদ্বস্বং যো মামেবং প্রভাষসে ॥”৮ (১৪৪1১২২-১২৩) 


(১৬) অমত্ম্যপুরাণ 
মত্গ্যপুরাণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পিতৃগণের মানশী কন্যা অচ্ছো দা 
এক সময়ে অমাবন্ত নীমক রূপবান্‌ পিতৃপুরুষকে দেখিয়া তাহার সঙ্গ কামনা! করেন। 
এই অপরাধে পিতৃগণ তাহাকে ন্বর্গ্রষ্ট হইবার জন্য অভিশাপ দেন। অচ্ছোদ1 অনেক 
অন্ুনয়-বিনয় করিলে পর পিতৃগণ প্রসন্ন হইয়া বলেন যে অচ্ছোদ! শ্বগ্রষ্ট হইলেন 
সত্য, কিন্ত তিনি সাধারণ মানুষের ঘরে না জন্মিয়া বস্থরাজের কন্তারপে জন্মগ্রহণ 


১৬৪ পরলোক তত্ব 


করিবেন এবং মহধি পরাশরের ওুঁরসে ব্যাসদেবকে পুত্রবূপে লাভ করিয়া ধন্য হইবেন ) 
মত্স্তপুরাণের ভাষায় প্রসন্ন পিতৃগণের উক্তি যথা_ 

“তন্মাদ্‌ রাজ্ো বসোঃ কন্যা ত্বমবশ্থন্তবিষ্যসি | 

কন্যা ভূত্বা চ লোকান্‌ স্বান্‌ পুনরাদ্দ্যসি ছূর্লভান্‌ ॥ 

পরাঁশরন্ত বীর্যেণ পুত্রমেকমবাপ্সাদি 1৮ (১৪।১৪-১৫) 

মহর্ষি কৌশিকের সাতটি পুত্র গর্গমূনির কাছে অধ্যয়ন করিবার কাঁলে যে ভাবে 
গোহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইয়া পাঁচ জন্ম হীনযৌনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিল এবং পিতৃগণের উদ্দেশ্তে শ্রাদ্ধ করিবার ফলে এই পুণ্যবলে প্রতি জন্মেই 
জাতিম্মরত্ব লাভ করিয়া শেষ পধ্যস্ত কেহ কেহ কুরুক্ষেত্রে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের গৃহে এবং 
অন্ভেরা রাজা ও মন্ত্রীর পুত্রূপে জন্মলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত 
বিবরণ মত্ল্তপুরাঁণের ২* তম অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে। জন্মান্তর ও জাতিম্মরত্বলাভ 
যে কাল্পনিক ঘটনা নহে, উল্লিখিত উপাখ্যানটি হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝা! যায়। 
হবিবংশ প্রভৃতি অন্যান্য গ্রস্থেও কৌশিক-পুত্রগণের উল্লিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে; 
স্থৃতবাং ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়! দেওয়1 চলিবে না। 

১১৫ তম অধ্যায়ে রাজ! পুরুরবার পূর্ববজন্মবৃত্তাস্ত কথিত হইয়াছে। মন্র 
প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্‌ মৎস্য বলিয়াছেন যে, উর্ধশীপতি রাজা পুরুরব! পূর্ববজন্মে 
মদ্রদেশের রাজা ছিলেন এবং সেই জন্মেও তাহার নাম ছিল পুরুরবা। ইহা চাক্ষুষ 
মন্বস্তরের ঘটন!। সেই জন্মে রাঁজা পুরুরবা নৃপতিস্থলভ সমুদয় গুণেরই অধিকারী 
ছিলেন ; শুধু তাহার চেহারাটি সুন্দর ছিল না। 

“অতীতে জন্মনি প্রা যোহয়ং রাজা পুরুরবাঃ। 
পুরুরবা! ইতি খ্যাতো মন্দ্রদেশাধিপো হি সঃ | 
চাক্ষষস্াস্তবে রাজ! চাক্ষুষস্তান্তরে মনোঃ। 
স বৈ নৃপগুণৈযুক্তঃ কেবলং বূপবঞ্জিতঃ ॥৮ (১১৫।*--৮) 
স্থতের মুখে উল্লিখিত কথাটুকুমান্র শুনিয়াই উপস্থিত খধিগণ কৌতুহলাক্রাস্ত হইয়া 
জানিতে চাহিলেন-_কোন্‌ পুণ্যবলে পুরুরবা মন্রদেশের অধিপতি হইয়াছিলেন, আর 
কোন্‌ পাপের ফলেই বা তাহার আকৃতি কুৎসিত হইল। খধিগণের প্রশ্ন যথা 
“পুরুরবা মদ্্রপতিঃ কর্ণ কেন পাধিবঃ। 
বভৃব কর্মণা কেন বিরূপশ্চৈব ক্তজ 11” (১১৯) 
খধিগণের কৌতুহল দেখিয়া! সুতি বলিলেন-_মন্্রদেশে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে 


পুবাণে জন্মান্তরবাদের উল্লেখ ১৬৫ 


পুরুববা একটি বিশুদ্ধ ব্রহ্ষণবংশে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। সেই জন্মে তিনি প্রতিটি 
দ্বাদশী-তিথিতে উপবাস পূর্বক ভগবান্‌ জনার্দনের অর্চনা করিয়া! তাহার কাছে 
রাজত্ব প্রার্থনা করিতেন। এই উপবাসসহ বিষ্ুপূজারূপ পুণ্যের ফলে তিনি পরজন্মে 
মদ্রদেশের অধিপতি হন। দুর্ভাগ্যবশত; ত্রাঙ্মণজন্মে উপবাঁসী থাকিয়া মান করিবার 
সময় পুরুরবা তৈল মর্দন করিতেন। উপবাসী বাক্তির পক্ষে তৈল মাথিয়া মান 
কর নিষিদ্ধ। এইরূপ নিষিদ্ধ কাঁধ্য করিবার ফলে ব্রাহ্মণের যে পাপ হয়, তাহারই 
ফলে রাঁজপুত্ররূপে জন্মলাভ করিয়াঁও তিনি কদীকার হইয়াছিলেন। মত্স্তপুরাঁণের 
ভাষায়- 

“দ্বিজগ্রামে ছ্িজশ্রেষ্ঠো নায়! চাঁসীৎ পুরুরবা: । 

নছ্যাঃ কুলে মহারাঁজঃ পূর্বজন্মনি পাধিবঃ ॥ 

স তু ম্রপতী বাজ] ঘস্ত নায়া পুরুরবাঃ | 

তম্মিন্‌ জন্নন্যসৌ বিপ্রো দ্াদশ্তান্ত সদাঁনঘ । 

উপোষ্ঠ পৃজয়ামাস রাজ্যকামো৷ জনার্দনম্‌ | 

চকার সোপবাসশ্চ স্ানমভ্যঙ্গপূর্ববকম্‌। 

উপবাসফলাৎ প্রাপ্তং রাজ্যং মদ্রেঘকণ্টকম্‌। 

উপোধিতস্তথা ভাঙ্গাদ্‌ বূপহীনে! বাজীয়ত ॥৮ (১১৫।১*--১৩) 
এইভাবে জন্ান্তরবাদ সমর্থনে আরও বহু ঘটন1 মৎস্যপুরাঁণের নানাস্থানে দেখা যায় । 


(5৭) কৃর্মপুরাণ 


জন্মাস্তরবাদের সমর্থনে কৃর্মপুরাণেও বহু কথা রহিয়াছে । এই মহাপুরাণের 

পূর্বভাগ হইতে আমরা জানিতে পারি ফে, ব্রদ্মার নিদ্দেশে দেবী ঈশানী দক্ষকন্ারূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

“তামাহ ভগবান ব্রহ্মা দক্ষম্ত ছুহিতা ভব । 

সাপি তন্ত নিয়োগেন প্রাছুরাসীৎ প্রজাপতেঃ |” 

- পূর্ববভাগ ১১।৯ 

বলরাম ও শ্রীরুষ্ণের যথার্থ পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বল! হইয়াছে মে, ভৃগুমুনির 
অভিশাপে স্বপ্তং ভগবান্‌ বিষুই বাম ও কষ্করূপে মন্ষ্ুজন্ম ধারণ করিয়াছিলেন, এবং 
ভগবান্‌ বিষ্ণুর নির্দেশে ভগবতী যোগনিত্রা নন্দগোপের গৃহে ঘশোদার কন্ারূপে 


জন্মিয়াছিলেন । 


১৩৩৬ পরলোক তত্ব 


“তৃপুশাপচ্ছুলনৈবমানয়ন্‌ মান্ধীং তন্ুম্‌। 
বব জা উট রোহিপ্যামপি মাধবঃ ॥ 
উমা্দেহসমুদ্ভূতা যোগনিভ্রা চ কৌশিকী । 
নিয়োগাদ্‌ বাহ্দেবস্ত যশোদাতনয়া ত্বতৃৎ॥ 
__পূর্ববভাঁগ ২৪।৭৩-_-৭৪ 
অবিষুক্ত-বারাণসীর মাহাজ্য-বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, এই স্থানে প্রবেশমাত্র মানুষের 
সহন্ন জন্মে সঞ্চিত সমুদয় পাঁণ নষ্ট হইয় যায়। 









“জন্াস্তরসহন্রেষু যৎপাপং পূর্বসঞ্চিতম্‌। 
অবিষুক্তে প্রবিষ্টস্ত তৎপূর্বং ব্রজতি ক্ষয়ম্‌ ॥”-_-এঁ ৩০ | ৩০ 


গঙ্গানদী ম্বভাবতঃই পবিভ্র। কাশীধামে তাহার পবিত্রতা আরও অধিক। এই 
সম্বন্ধে কুম্মপুরাণ বলেন যে, কাশীধামস্থ গঙ্গায় একবার মাত্র সান করিলে মানুষ 
শতজন্মাঙ্জিত যাবতীয় পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। 


“বারাণস্তাং বিশেষেণ গঙ্গা ভ্রিপথগামিনী | 
প্রবিষ্টা নাশয়েৎ পাঁপং জন্মাস্তরশতৈঃ কৃতম্‌ ॥৮--এ ৩০ | ৪৯ 


প্রয়াগতীর্থের প্রশংসাগ্রসঙ্গে বল! হইয়াছে যে, এই পবিত্র স্থানে মৃত্যু ঘটিলে মানুষ 
অতি দীর্ঘকাল ম্বর্গবাস করে এবং তাহার পর প্রভূত বিত্তশালী লোকের গৃহে জন্গিয়া 
স্থখলাভের স্থযৌগ পায়। সেই জন্মেও পুণ্যকাধ্য করিলে সে মৃত্যুর পর পুনরায় 
দ্বর্গে গমন করে এবং পুণ্যক্ষয়ের পর পৃথিবীতে মহ্ুস্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া জদ্বুঘধীপের 
অধিপতি হয়। 


“যাবন্ন ম্মরতে জন্ম তাবৎ ত্বর্গে মহীয়তে । 

তম্মাৎ ব্বর্গাৎ পরিত্রষ্টঃ ক্ষীণকন্মা নরোত্তমঃ | 
হিরণ্যরত্বসম্পূর্ণে সমৃদ্ধে জায়তে কুলে ॥” এ ৩৫ | ৩৫৩৬ 
“ততঃ স্বর্গাৎ পরি্রষ্টো জন্বৃত্বীপপতির্ভবেৎ ॥৮--এ ৩৫ | ৪১ 


কৃর্দপুরাণের উত্তরবিভাগে 'ঈশ্বর-গীতা”তে অত্মতত্ব বিশ্লেষণ করা হইয়াছে । এই 
প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, যাহার আত্মা কুকন্মম বা কদাচাবের ফলে মলিনতাগ্রাপ্ত 
হয়, সেই ব্যক্তি এইভাবে আত্মার মলিনতাসম্পাদনের ফলে শতজন্মেও মুক্তিলাভ 
করিতে পারে না। 


পুরাণে জন্মাস্তরবাদের উল্লেখ ১৬৭ 


“তথাত্মা মলিনঃ স্যষ্টো বিকারী স্যাৎ ত্বভাবতঃ। 
ন হি তন্য ভবেন্মুক্তিরজন্মাস্তরশতৈরপি |” 
--উত্তরবিভাগ, অধ্যায়_-২ 
ভূমিদানের প্রশংসা-প্রসঙ্গে কৃর্শপুরাণ বলেন-_যে বাক্তি শশ্যসমৃদ্ধ ভূমি বেদবিৎ 

ব্রাক্মণকে দান করেন, তাহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না; অর্থাৎ এই দাঁনবূপ 
পুণোর ফলে তিনি মোক্ষলাভ করিয়] থাকেন । 

“ইক্ষৃভিঃ সন্ততাং ভূমিং যবগোধুমশালিনীম্‌। 

দদাঁতি বেদবিছুষে যঃ স তৃয়ে! ন জীয়তে (৮__-এ, অধ্যায়_-২৬ 
শিবপৃজার প্রশংসাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, মহাদেবের প্রীতিকামনায় যে ব্যক্তি 
অমাবন্য!-তিথিতে তপস্থী ব্রাঙ্ঘষণকে যে কোন দ্রব্য দীন করেন, তাহার সঞ্তজন্নাঞ্জিত 
পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়ঃ আর যে বাক্তি কষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতিথিতে বান করিয়া! 
ব্রাক্ষণকে দিয়া ভগবান্‌ পিনাকীর অর্চনা করান, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। 

“অমাবশ্তামন্প্রাপা ব্রাঙ্মণায় তপস্থিনে । 

যৎকিঞিদ্েবদেবেশং দছ্যাদ্‌ বোদিশ্য শঙ্করম্‌ | 

গ্রীয়তামীশ্বর: সোমো মহাদেব: সনাতন: | 

সঞ্চজন্মকৃতং পাঁপং তৎক্ষণাদেব নশ্ততি ॥ 

যস্ত কৃষ্ণচতুর্দশ্ঠ।ং আ্বাত্ব! দেবং পিনাকিনমূ। 

আরাধয়েদ্‌ দ্বিজমূখে ন তশ্থান্তি পুনর্ভবঃ |”--এ, অধ্যায়-_২৬ 
কৃন্মপুরাণ রলেন_-কেহ যদি গো, ব্রাঙ্ধীণ, যজ্ঞগ্রি বা কোন দেবতাকে কিছু দান 
করিবার কালে দাঁতাকে বাধা দান করে, তাহা হইলে সেই ছুবাত্মা মৃত্যুর পর 
তিধ্যগ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। 

“দীয়মানস্ত যো মোহাদ গোবিপ্রাগ্িস্থরেু চ। 

নিবারয়তি পাপাত্বা তির্ধ্যগ যোনিং ব্রজেত, সঃ ॥” 

গয়াতীর্ঘের মাহাত্ম-বর্ণনায় প্রবৃত্ত হুইয়া কৃম্মপুরাঁণ বলেন__এই পবিজ্র তীর্থ 

গমন করিয়া যে মহাত্মা পিতৃলোকের উদ্দেশে পিগুর্দান করেন, তাহাকে আর 
জন্মযন্ত্রণা লহ করিতে হয় না । 

“পরং গৃহ গয়াতীর্ঘং পিত্‌ণাঞ্চাতিদুর্লতম্‌। 

রুত্বা পিওপ্রদানন্ত ন ভূয়ো জায়তে নরঃ |” 

_উত্তরবিভাগ, অধ্যায়--৩৫ 


১৬৮ পরলোক তত্ব 


কৃম্মপুরাঁণ হইতে জানা যায় যে, মহাদেবের সহিত বিবাদ করিবার কালে কুত্রের 
অভিশাঁপে দক্ষ-প্রজাপতির অকালমৃত্যু ঘটে, এবং পরজন্মে তিনি মারিষার গর্ভে 
প্রাচেতসরূপে জন্মগ্রহণ করেন ( পূর্ববভাগ 7 অধ্যায়--১৫)। প্রয়াগতীর্থের মাহাত্ম্য 
বর্ণনা-প্রসঙ্গে বল] হইয়াছে যে, এখানে স্নান করিলে আর পুনর্জন্ম হয় ন1 ( পূর্বভাগ 
৩৫ | ২০)। ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে, পুনজ্জন্ম লাভ করাই স্বাভাবিক নিয়ম। 
প্রয়াগে মৃত্যু হইলে মানুষ ত্বর্গে গমন করে এবং দীর্ঘকাল স্বর্গভৌগের পর কোন 
রাজা ব৷' প্রভূত বিস্তশাঁলী ব্যক্তির ঘরে জন্মিয়া থাকে । 
“তস্মাৎ স্বর্গীৎ্থ পবিভ্রষ্টঃ ক্ষীণকন্মা নরোত্তমঃ | 
ইবণ্যরত্বসম্পূর্ণে শমুদ্ধে জায়তে কুলে ॥”__পূর্ববভাঁগ ৩৫ | ৩৬ 
যমুনা এবং নম্মদ1 প্রভৃতি তীর্থের মাহাত্মা-বর্ণনী প্রসঙ্গেও জন্মাস্তরগ্রহণ ও 
জাতিস্মরত্বলীভের উল্লেখ রহিয়াছে । শুদ্ধচিত্তে যমুনার মাহাত্ম্য শ্রবণ কবিলে 
মান্ষ পরজন্মে জাতিস্মর হইয়া জন্মে ( পূর্ব ভাগ ৩৮| ১৪ ) এবং নম্মদায় মৃত্যু 
ঘটিলে স্ব্গবামের পর পৃথিবীতে রাঁজপুত্ররূপে জন্গিয়া রাজ্যেশ্বর হওয়া যায় 
€ পূর্ববভাগ ৩৮ | ১৮)। 


(১৮) ব্রজ্দাগুপুরাণ 


দক্ষপ্রজাপতির যজ্ঞে অনাহৃত ভাবে উপস্থিত হইয়া যে ভাবে দক্ষের জ্যেষ্ঠকন্যা! 
শিবপত্বী সতী পতির অপমান দর্শন করেন, এবং যে ভাবে ইহার প্রতিবাদ করিতে 
গিয়! পিতাঁকর্তক তিরস্কৃত হন, তাহ! বিস্ততভাবে ব্রহ্মাগুপুরাণেও বণিত হইয়াছে। 
পিতাপুত্তীর তর্কবিতর্ক, পরস্পরের প্রতি ক্রোধ, পিতার প্রতি সতীর অভিশাপ ও 
যোৌগবলে দেহত্যাগ এবং পরবন্তী জন্মে মেনক1 ও হিমালয়ের কন্যারূপে পুনরাবিতভাৰ 
প্রভৃতি সমুদয় বিবরণই ব্রহ্মাগুপুরাঁণেও লিপিবদ্ধ আছে। বস্ততঃ ব্রহ্মপুরাণের 
কথাগুলিই ব্রহ্মাগুপুরাণে প্রায় অবিকৃতভাবে বিছ্যমান থাকায় এই বিষয়ে বিস্তৃত 
আলোচনায় বিরত রহিলাম। 

অষ্টাদশ মহাঁপুরাণের প্রত্যেকখানিতেই উল্লিখিত প্রকারে জন্মাস্তর সম্বন্ধে 
আরও বহু তথা নিবদ্ধ আছে । 


বিংশ পরিচ্ছেদ 
জাতিম্মরত্বলাভের হেতু 


বাদপত্র খুলিলে প্রায়ই আমর] দেখিতে পাই-_অমুক স্থানের একটি ছেলে বা 
মেয়ে তাহার পূর্বজন্মের যাবতীয় বিবরণ অনর্গল বূলিয়৷ যাইতেছে এবং পরীক্ষাদ্বারা 
তাহার উক্তির সত্যতাও প্রমাণিত হইতেছে । কখনও দেখা যায়, দক্ষিণভারতের 
কোন গ্রামে জন্মিয়া একটি বালক বা বালিকা ৬।৭ বমর বয়সে বলিয়া যাইতেছে 
_-পূর্ববজন্মে সে উত্তর ভারতের অমুক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার পিতার 
নাম ছিল অমুক, তাহার একজন ভাই এবং একজন ভগিনী ছিল, অমুক গ্রামের 
অমুকের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, বিবাহিত জীবনে সে অমুক অমুক ছেলের 
এবং অমুক অমুক মেয়ের পিতা বা মাতা হইয়াছিল, অমূক দ্েবাঁলয়ে সে গ্রত্যহ 
পুজা দিত, তাহার বাড়ীতে এতখানি ঘব ছিল, তন্মধো অমুক ঘরে দে শয়ন করিত 
এবং শয়নগৃহের দেওয়ালে অমুক গ্লোকটি লিখিয়া রাঁখিয়াঁছিল, তাহার বাসস্থানের 
দক্ষিণদিকে অমুক হাওর এবং উত্তরদিকে অমুক বাজার ছিল, এত বৎসর পূর্বের 
অমুক ব্যাধিতে তাহার মৃত্য হইয়াছিল এবং মৃত্যুর পর অমুকস্থানে তাহাকে দাহ 
করা হইয়াছিল। তাহাকে উত্তর ভারতের উল্লিখিত গ্রামে লইয়া গিয়] পরীক্ষা 
করিয়া দেখা গেল গ্রামের রাস্তাঘাট ইত্যাদি সবই তাহার পরিচিত। তাহার 
অনান্য বর্ণনাও হুবহু মিলিয়া গেল। কখনও দেখা যায়--ইংলগ্ডে জন্মিয়! নিজগ্রামের 
বা সহরের বাহিরে কোথাও কদাঁপি না গিয়া! কোন বালক বলিয়াছে-_পূর্বজন্মে 
সে ব্রিটিশ সেনাদলে চাকুরী করিত এবং চাকুরী উপলক্ষে ন্দেশের রাজধানী রেনুনে 
গিয়া সে কয়েক বৎসর তথায় বাঁ করিয়াছিল। জিজ্ঞাসিত হইয়া সে তাহার 
পূর্বজন্মের নাম, ধাম, মৃত্যুর স্থান ও হেতু প্রভৃতি ঘহ রেুন সহরের বিভিন্ন দর্শনীয় 
বস্তর বর্ণনা যথাযথভাবে দিয়াছে এবং তাঁহাকে রেহুনে লইয়া! গেলে, তাহার 
পূর্বজন্মের পরিচিত স্বানগুলি একে একে দেখাইয়াও দিয়াছে। তাহার পূর্ব 
দেহের বিনাশের পর রেঙ্গুন সহরে যে সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাঁও সে প্রকাশ 
করিয়াছে। উল্লিথিতপ্রকার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দেখিয়] নিঃসন্দেহে অবগত হওয়া যায় 
যে জন্মাস্তর যথার্থই আছে, এবং অনেকে পরজন্মে জাতিম্মর হইয়াও জন্মগ্রহণ 
করিয়া থাকে। 


১৭০ পরলোক তত্ব 


ইহার পর স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিবে-_পুনর্জন্ম যেমন অবশ্স্তাবী জাতিন্মরত্বলাভও 
তেমনি অবশ্তমাবী হয় না কেন? গীতায় শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন-__বাল্য, কৈশোর, 
যৌবন, বাদ্ধক্য প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থালাভ যেমন মনুয্যদেহের স্বাভাবিক ধর্ম মৃত্যুর 
পর দেহাস্তরপ্রাপ্তিও ঠিক তেমনি স্বাভাবিক ৷ গীতার ভাঁষাম্্-_ 
পদ্েহিনোহস্মিন্‌ যথ! দেহে কৌমারং যৌবনং জর1। 
তথা দেহাস্তর প্রাপ্থির্ীরস্তত্র ন মুহ্তি |” 
মানুষ তো যৌবনে তাহার বালা বা কৈশোরের স্মৃতি ভুলিয়া যায় নাঁ। বার্ধক্যেও 
বাল্যাদি সকল অবস্থার স্বতিই জাগরূক থাকে । তবে কেন দেহান্তর-প্রীপ্তির পর 
প্রায় সকল মানুষই তাহাদের পূর্বজন্মের ঘটনাগুলি ভুলিয়া যায়? এই সংশয়ের 
উত্তর দানের পূর্বে গীতার আর একটি ঙ্লোকের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি নিবন্ধ করা 
উচিত । তথায় শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন__মান্থষ যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া 
নৃতন বন্ত্র পরিধান করে, জীবাত্মাও তেমনি পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করিয়া নৃতন 
দেহ আশ্রয় করেন। উক্ত শ্লোকটি যথা-_ 
“বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহাষ 
নবানি গৃহাঁতি নরোহপরাণি । 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা__ 
্ন্যানি সংযাঁতি নবানি দেহী ॥"* (২ | ২২) 


নৃতন বস্ত্র ঘেমন পুরাতন বন্ত্রের স্থতিরক্ষা করিতে পাঁরে না, মানুষের নৃতন দেহও 
তেমনি তাহার পুরাতন দেহের স্বৃতি রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। বাল্যের স্থৃতি 
কৈশোরে এবং বাল্য-কৈশোরাদি অবস্থার স্মৃতি যৌবনে বা বাদ্ধকো ঘিনি স্মরণ 
করেন, তিনি দেহস্থ আত্মা । এই আত্মা কলুষরূপ আচ্ছাঁদনের ত্বারা আবৃত ন৷ 
হইলে জন্মাস্তরেও পূর্ববজন্মের ঘটনাঁগুলি স্মরণ করিতে পারেন। মানুষ যেমন বৃদ্ধ 
বয়সে তাহার বালোর বহু ঘটনা বিশ্থৃত হয়, তেমনি পূর্বজন্মের ঘটনাগুলিও সে 
পরজন্মে বিস্ৃত হইরা থাকে । টাইফয়েড, প্রভৃতি কঠিন রোগে ভুগিলে অনেক 
মাছ তাহার পৃর্ন্থৃতি ভুলিয়া যাঁয়। মৃত্য, নরকভোগ. গর্ভবাস এবং পুনর্জন্মগ্রহণ 
_-এইগুলির প্রত্যেকটি কঠিন টাইফয়েডের চেয়েও অধিকতর স্তিত্রংশকারী । 


মার্কগেয়পুরাণ বলেন_ সন্তান জন্মিবার প্রাক্কালে জননীর যে গ্রসববেদন1 উপস্থিত 
হয়, তাহার সহিত বৈজ্ঞবী মায়ার যোগ হওয়ার ফলে নব্জাত শিশুটি সাধারণতঃ 
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তাহার পূর্বজন্মের স্মৃতি ভুলিয়া যায়। মারগেয়পুরাণের মতে--এই বৈজ্ঞবী মায়াই 
জন্মাস্তরীয় স্থতিনাশের প্রধান হেতু। 


“ততত্তৎ বৈষ্ণবী মায়া সমান্বন্দতি মোহিনী | 
তয়া বিযোহিতাত্মাসৌ জানভ্রংশমবাপ্র,তে ॥” 
মার্কত্েয়পুরাঁপ ১১ | ১৯ 
অতএব অধিকাংশ লোকই যে পরজন্মে তাহাদের পূর্বজন্মের স্মৃতি ভুলিয়া যায়, ইহা! 
খুবই দ্বাভাবিক। 


পূর্ববজন্মের সংস্কারসমূহ অতি হুক্্মভাবে পরজন্মেও জীবাত্মার মধ্যে বিষ্মান 
থাকে। দুর্ভেদ্চ আবরণ না থাকিলে তাহারা পূর্বজন্মের ঘটনাগুলি স্মরণ করাইয় 
দিতে পারে। যীহারা নিজ কর্শদ্বারা পূর্বজন্মে স্থদূঢ় সংস্কারের অধিকারী 
হইয়াছিলেন, তীহারাই পরজন্সে স্বাভাবিকভাবে জাতিম্মর হইয়! জন্মেন। অন্যান্যদের 
মু সংস্কার কর্দজ আচ্ছাদনছ্বারা চাঁপা পড়িয়া! যায় বলিয়া তাহার! পূর্বজন্মের 
ঘটনাগুলি স্মরণ করিতে পারেন ন1। সৎকার্্যসাধনের দ্বারা এই আচ্ছাদন অপমারণ 
করিতে পাবিলে পূর্বজন্মের বিস্বৃত ঘটনাগুলিও পুনরায় চিত্তপটে প্রকাশ লাভ 
করিতে পারে। তৈলঙ্গম্বামী প্রস্ভৃতি মহাত্গণ তপংপ্রভাবে শুধু নিজেরই নহে, 
অন্যদদেবও পূর্বজন্মের ঘটনাগুলি বলিয়া! দিতে পারিতেন। এইরূপ অন্ততঃ ২৪ জন 
মহাত্মা সম্ভবতঃ এখনও ভারতবর্ষে জীবিত আছেন । 


কিভাবে পূর্বজন্মের স্মৃতি নষ্ট হয় এবং কিভাবে তাহাকে পুনকদ্ধার করা যায়, 
একটি দৃষ্টাস্তদ্বারা তাহা পরিষফষার করিতেছি। হারিকেণের চিম্ণি যদি পর পর 
কয়েকদিন পরিষ্কার করা না হয়, তাহা হইলে উহাতে এত বেশী কালি জমে ষে 
ভিতরের উজ্জল আলোক বাহিরে প্রায় একটুও আসে না। তখন যদি চিম্নিটিকে 
পুনরায় পরিষ্কার করা যায়, তাহা হইলে ভিতরের আলোকটুকু বেশ উজ্জ্বপপ ভাঁবেই 
বাহির হইয়া আসে। এইভাবে মানুষ যদি তাহার পূর্বজন্মের ভুলিয়া! যাওয়া 
ঘটনাগুলি পুনরায় ম্মবণ করিতে চায়, তাহা হইলে শান্ত্রবিহিত কর্ম্দবিশেষের দ্বারা 
তাহার সংস্কীরসমূহকে দৃঢ়তর করিয়া সে তাহা স্মরণ করিতে পারে। কিকি 
উপায়ে জীবাত্মার এই কলুষ আবরণ উন্মোচন করিয়া মানুষ তাহার পূর্বজন্মের 
ঘটনাগুলি স্মরণ করিতে পারে, তাঁহাও শাস্গ্রস্থসমূছে লিপিবদ্ধ আছে। এইসম্বদ্ধে 
ভগবান্‌ মগ বলিয়াছেন-_ 


১৭২ পরলোক তত্ব 


“ব্দাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ। 
অন্রোহেণ চ ভূতানাং জাঁতিং স্মরতি পৌর্বিকীম্‌ 1” (৪ 1 ১৪৮) 
বঙ্গার্থ :_সর্ধদা নিয়মিত বেদীভ্যাস, শৌচপালন, তপশ্চ্ধ্যা এবং সর্ধবভূতের প্রতি 
অজ্োহ--এই চাঁরিটি উপায়েব পাহাযো মানুষ তাহার পূর্বজন্মের ঘটনাবলী স্মরণ 
করিতে পারে । 
নিয়মিত যথাবিধি বেদীভ্যাস করিয়া প্রাচীন ভারতের খধিরা তাহাদের 
পৃব্বজন্মসমূহের যাবতীয় ঘটন। স্মরণ কবিতে পারিতেন। থণ্থেদ (৪২৬।১) হইতে 
জান] ষায়-_-খধি বামদেব তাহার পূর্ববন্তী বুজন্মের কথা বলিয়! দিয়াছেন। ইহা 
তাহাদের নিয়মিত যথাঁবিধি বেদীভ্যাসেরই ফল। “শৌচ” বলিতে সদাচার বুঝায়। 
শান বলেন-- 
“আচারেষু ব্যবস্থানং শৌচমিত্য ভিধীয়তে ॥” 
কথিত আছে মহধি জৈগীষব্য তাহার পূর্বস্তী সহমত্রজন্মের বিবরণ বলিতে পাঁরিতেন। 
সম্ভবতঃ ইহা তাহার সদাচীরেরই ফল। ভম্থশীলচন্দ্র বন্থ তাহার “জাতিস্মরকথা" 
গ্রন্থে স্বকীয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে যে সকল জাতিম্মরের বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জাঁতিম্মরের1 পৃব্বজন্মে সদাচার- 
পরায়ণ ছিলেন। 
কৃষাণরাজ কনিফের সভাকবি অশ্বঘো ষ শ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে 'বুদ্ধচরিতম্‌” নামে 
যে গ্রন্থখান। প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়__গৌতম বুদ্ধ তপস্তায় 
সিদ্ধিলাভ করিবার পরই তাহার পূর্ধ্ববন্তী সহআ্র সহশ্র জন্মের বিবরণ বলিতে 
পারিতেন। অতএব তপস্তার ফলে যে জাতিম্মবত্ব লাভ করা যায় তাহারও 
উদ্দাহরণ পাওয়া! গেল। বুদ্ধ যে তপস্তার ফলেই জাতিম্মরত্বলাভ করিয়াছিলেন, 
তাহ] অশ্বঘোষের নিয়লিখিত প্লোক দুইটি হইতে জান! যায় ; যথা 
“সর্বেষু ধ্যানবিধিষু প্রাপ্য শৈশ্বর্ধামুত্মম্‌। 
সম্মার প্রথমে যামে পুর্ব জন্ম-পরম্পরাম্‌। 
অমুত্রাহময়ং নাম চ্যুতস্তশ্মাদিহীগতঃ | 
ইতি জন্মসহআণি সম্মারানুভবন্নিব ॥” 
বুখ্চচবিতম্‌ (১৪ | ২--৩) 
অদ্রোহ বলিতে বুঝায়_মনে প্রাণে অহিংস হওয়া । এইরূপ অদ্্রোহ বা অহিংস 
প্রতিষ্ঠার ফলে যে কেহ কেহ জাতিম্মর হইয়াছেন, তাহারও প্রমাণ আছে। অতএব 
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জাতিম্মরত্বলীভের যে চারিটি প্রধান হেতুর কথা মন্থ বলিয়াছেন, তাহাদের 
গ্রত্যেকটিরই উদাহরণ পাওয়া! যায়। ইহা ছাড়াও অন্যান্য সত্কশ্মের ফলে মানুষ 
পরজন্মে জাতিম্মরত্ব লাভ করিতে পাবে। বিভিন্ন পুরাণ এবং হরিবংশ নামক 
মহাগ্রন্থ হইতে জানা যায়--মহর্ষি কৌশিকের ৭টি অপদার্থ পুত্র কেবলমাত্র পিতৃশ্রাদ্ধ- 
রূপ পুণ্যকর্ সম্পাদনের ফলে পরবর্তী কয়েকটি জন্মে জাতিম্মরত্ব লাভ করিয়াছিল। 
বু নরনারী ভক্তিভরে মাতাপ্তা ও গুরুর সেব। করিবার ফলে এবং কেহ কেহ 
অতিথিসেবা প্রভৃতি অন্যান্য সৎকশ্শেব ফলেও যে পরুজন্মে জাতিম্মর হইতে 
পারিয়াছিলেন, বিভিন্ন পুরাঁণগ্রন্থে তাহাঁরও উদাহরণ আছে। জাতক গ্রন্থ গুলিতেও 
অনুরূপ দৃষ্টাস্তের অভাব নাই। 
মহর্ি শঙ্খ বলেন--শতকদ্রী, অথর্বশিরস্, গোস্ক্তঃ অশ্বস্থত্ত, রূথন্তরস্তো ত্র, 
বামদেবাগান প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্র সববর্দ! নিয়মমত আবৃত্তি করিলে, অথবা মহাব্রত, 
প্রভৃতি বেদৌক্ত ত্রতের যথাঁবিধি অন্থষ্ঠান করিলে মানুষ জাতিম্মরত্ব লাভে সমর্থ হয়। 
অর্থাৎ এই সকল মন্ত্রজপ বা ব্রত পালন কৰিলে মানুষ এই জন্মে পুবজন্মের বিবরণ 
এবং পরবন্তী জন্মে তাহার বর্ধমান জন্মের ঘটনাধলী ম্মবণ করিতে সমর্থ হয়। 
মহর্ষি শঙ্খের ভাষায়-_ 
শতরুত্রী মথর্বশিরান্ত্রিহ্থপর্ণীং মহা ব্রতম্‌। 
গোস্থক্তমশ্বস্থক্রঞ ইন্দ্স্ক্রঞ্চ সামনী ॥ 
ত্রীণি পুষ্পাঙ্গদেহানি বথন্তরঞাগ্রিব্রতং বামদেব্যঞ । 
এতাঁনি গীতানি পুনস্তি জন্ত,ন্‌ জাতিন্মরত্বং লততে যদীচ্ছেৎ ॥ 
_শঙ্খসংহিতা ১০ | ৫--৬ 
যোগস্ত্রকার মহষি পতঞ্জলি বলেন-_চিত্তগৃত সংস্কারকে দৃটীভূত করিতে পারিলে 
তাহার ফলেও মা্ুষ পুব্ধজন্মের ঘটনাগুলি ম্মরণ করিতে পারে । এই মন্বন্ধে তিনি 
স্বরচিত যোগস্থত্র-গরস্থের বিভূতিপাদে ( স্ত্র--১৮ ) লিখিয়াছেন_“সংক্কীরপাক্ষাৎ- 
করণাৎ পুরবজাতিজ্ঞানম্” ॥ এই কুত্রেরই ব্যাখ্যায় মহামতি ব্যাস বলিয়াছেন-- 
সংস্কার দ্বিবিধ; তন্মধ্যে একটি স্বৃতিহেতু বাসনারূপ এবং অপরটি বিপাকহেতু 
ধশ্মাধন্মবরূপ | উল্লিখিত ছিবিধ সংস্কারে “সংযম* করিলে তাহার ফলেও পুব্ব'জন্মের 
স্বৃতি জাগিয়া উঠে । কথাটাকে আর একটু বিশ্লেষণ করিয়া বল! আবশ্তাক | কোন 
জান হইতে আমাদের চিত্তে যে সংস্কীর জন্মায় তাহার পারিভাষিক নাম “বাসনা? । 
এই বাসনা হইতে ম্বতি উৎপন্ন হয়। স্মরণশক্তিকে সংবদ্ধিত করিতে হইলে এই 
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বাসনান্বপ সংস্কারকে দৃঢ় করিতে হয়। তাহা করিবার একটি শ্রেষ্ঠ উপায় হইল 
ব্হ্ষচধ্য পাঁলন। এই কারণেই পূব্বকালে ছাত্রদ্বিগকে বাসনাবর্ধক ক্রহ্মচর্যা ব্রত 
পালন করিতে হইত। সেই যুগের ছাত্রদের মধ্যে যে তীক্ষপ্রতিভা ও স্থতিশক্তি 
বিদ্যমান ছিল, বর্তমান যুগের ছাত্রদের পক্ষে তাহ] কল্পনাতীত। সেই যুগে এক এক 
জন লৌক গণ, সুত্র, অভিধান হইতে আরম্ভ করিয়৷ বেদ, বেদাস্ত, সৃতি, পুবাণ 
প্রভৃতি অসংখ্য গ্রস্থ মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারিতেন । আজকাল মুখস্থ করা 
তো দুরের কথা, ক্ষুদ্রাবয়ব কয়েকখান। পাঠ্যপুস্তকের অল্প কিছু কথ স্মরণ রাখিতেই 
আমাদের ছাত্রছাত্রীরা হিমসিম খাইয়া থাকে। ক্রহ্ষচর্য পরিত্যাগ পূর্বক 
তোগস্পৃহাবদ্ধনের ইহাই পরিণতি । 

পতগ্জলি বলিষ়াছেন--পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারাঁ এবং প্রত্যাহার-সাধনার 
সাহায্যে ভোগস্পৃহাকে চিত্ত হইতে বিদূরিত করিতে হইবে । এই প্রচেষ্টা সফল 
হইলে জন্মাস্তরীয় স্থৃতির আবরক অপসারিত হওয়ায় পূর্ববজন্মের বহু স্মৃতি অন্তরে 
প্রকাশ লাভ করিবে । দ্বিতীয় সংস্কীর ধশ্মাধশ্মরূপ । এক্ষেত্রেও সংযমের সাহায্যে 
যখন ধশ্মের ও অধর্মের সাক্ষাৎকার হইবে, তখন আবুতি নাঁশ হওয়ায় মানবচিত্তে 
পুববজন্মের সমুদয় স্বতি ভাপিয়া উঠিবে। উল্লিখিত উপাক়্ সমূহের সাহায্যে সাধু 
মহাত্মীর! পুর্ব জন্মের ঘটনাবলী স্মরণ করিতে সমর্থ হন । 

অন্ত একটি স্ত্তে পতগ্তশি বলিয়াছেন-_-কোন ব্যক্তি যোগাভ্যাসে আত্মনিয়োগ 
করতঃ যদি কখনও অন্যের নিকট হইতে দ্রব্যাদি গ্রহণ না করেন এবং অপরের দান 
গ্রহণ করিবার ইচ্ছাটিকে পর্যপ্ত তাহার মন হইতে চিরতরে নিব্বীসিত করিতে 
পারেন» তবে ইহার ফলেও তাহার মনে পৃব্ৰ 'জন্মের স্মৃতি জাগিয়া উঠে ( 55553 
স্থৈধ্যে জন্মকথন্তাসগ্োধঃ ।__-যোগস্ত্র ২] ৩৯)। 


একবিংশ পরিচ্ছেদ 
পঞ্চ প্রেতের উপাখ্যান 


মানুষ ষে মৃত্যুর পর তাহার কর্মান্যায়ী পুনরায় ভাল বা মন্দ যোনিতে জন্ম- 
গ্রহণ করে, এবং সেই জন্মেও অনেক ক্ষেত্রে জাতিস্মর হয়, এই বিষয়ে একটি 
সুন্দর ঘটনা বা উপাখ্যান গকুড়পুরাণের উত্তরখণ্ডে (অষ্টম অধ্যায়ে) লিপিবদ্ধ 
আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। 
সম্তপ্তক নামে এক ত্রাঙ্ষণ তপন্তাদিদ্বারা পাপ ক্ষয় করিয়া সংসারের অসারতা 
বুঝিতে পারেন এবং বনে চলিয়া যান। বনমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে তিনি 
দেখিতে পান-_পার্বস্তী বটবৃক্ষের অগ্রভাগে একটি মৃতদেহকে নাযুদ্বার] বাধিয়া 
রাখ! হইয়াছে এবং পাঁচটি প্রেত এ মৃতদেহটিকে ভক্ষণ করিতেছে । মৃতদেহে তখন 
মাং আর প্রায় ছিলই না) কেবলমাত্র শিরা, অস্থি এবং চর্মাত্র অবশিষ্ট ছিল। 
প্রেতেরা! তখন হাড় চিবাইতেছিল এবং তাহাদের দস্ত ও মৃতের হাড়ের সঙ্ঘধণে বিকট 
শব হইতেছিল। এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করিয়। ব্রাঙ্মণ সম্তপুকের মনে কিছুটা ভীতির 
মধশার হইল এবং তিনি কিংকর্তব্যবিমুচ হইয়া সেইখানে দাড়াইয়া রহিলেন। 
গরুড়পুরাঁণের ভাষায়__ 
“স তত্র বটবৃক্ষাগ্রে ন্লাযুবন্ধং শবন্তথা । 
দদর্শ তত্ভুজশ্চৈব পঞ্চ প্রেতান্‌ সদাকণান্‌ ॥ ৮1১৫ 


রণৎকোটিমহাদংষ্টানস্থিগ্রস্থ্যবঘট্রিতান্‌। 
তান্‌ দৃষ্ট1 এক্তহদয়ো গতিমাকুধ্য সংস্থিতঃ ॥৮ ৮1১৮ 


প্রেতেরব! শব্টিকে তখন খাইয়া প্রায় শেষ করিয়াছে । সহসা সম্মূথে একটি 
পুষ্ট জীবিত মানুষ দেখিয়া তাহার মেদ ও মাংস ভক্ষণ করিবার উদ্দেশে পাঁচটি 
প্রতই এক লক্ষে বুক্ষাগ্র হইতে নামিয়া আসিল এবং ত্রাহ্ণকে ধরিয়া লইয়া 
কাঁশে উঠিল । একা ব্রাহ্মণ পাঁচটি প্রেতের সঙ্গে কেমন করিয়া লড়াই করিবেন? 
নকপায় হইয়া তিনি ভগবাঁন্‌ বিষুকে স্মরণ করিলেন। বিষণ তো বৈকুগ্ে বসিয়া 
বই দেখিতেছিলেন। তিনি শুধু অপেক্ষায় ছিলেন ত্রাঙ্গণ তাহাকে স্মরণ 
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করে কি না। যে মূহুর্তে ব্রাহ্মণ ভগবান্‌ বিষ্ুুকে স্মরণ করিল, সেই মূহূর্তেই বিষুর 
আদেশে মহাঁপরাক্রান্ত যক্ষ মণিভদ্র ভীমবিক্রমে প্রেতগুলিকে আক্রমণ করিলেন এবং 
তাহারাঁও উপায়াস্তর ন1 দেখিয়া ত্রাহ্মণকে পার্ববন্তী 'পারিপাত্র” পর্বতে বাখিয়া 
যক্ষরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ততক্ষণে ব্রাহ্ষণকে প্রেতের কবলমুক্ত করিয়া 
মণিভদ্র অদৃশ্য হইয়াছেন। তখন প্রেতেরা পুনরায় ত্রাহ্মণকে ধরিবার জন্য তাঁহার 
কাছে আদিতেই বিঞ্ুর কৃপায় তাহাদের পূর্বজন্মস্থতি জাগিয়া উঠিল। তাহাবা 
ব্রাহ্মণের প্রতি যে ছুর্বব্যবহাঁর করিয়াছে, তাহাঁর জন্য অনুতপ্ত হইল এবং তাহার কাছে 
ক্ষমা প্রীর্থনা কবিল। 

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন--“তোমাদের নাম কি? তোমরা এইরূপ কুৎসিত 
প্রেতযোনি লাভ করিয়াছ কেন, এবং শবভক্ষণরূপ কুৎসিত কম্মেই ব1 প্রবৃত্ত হইয়াছ 
কি কারণে ?” প্রেতেরা তখন একে একে তাহাদের নীম এবং প্রেতত্বলাভের 
হেতু ব্রাহ্মণের কাছে বিবৃত করিল । 

প্রথম প্রেত বলিল-_তাহার নাম *পযুাসিত'। পূর্বজন্মে সে জাতিতে ব্রাহ্গণ 
ছিল। একদা শ্রাদ্ধবাসরে এক ব্রা্ধণকে মধ্যাহুভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া 
আনে; কিন্ত ঘটনাচক্রে ব্রাঙ্ষণের আগমনে বিলম্ব হওয়ায় সে নিজেই আয়োজিত 
আহাধ্য ভক্ষণ কবিয়! ফেলে। অবশেষে যখন ত্রা্ঘণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তথন 
তাঁহাকে খাওয়াইবার মত অন্য কিছু না থাকায় সে পধুণসিত অন্ন তাহাকে খাইতে 
দিম্াছিল। শ্রাদ্ধবাঁসরে নিখস্ত্িত ব্রাক্ষণকে পযুগসিত খাছ্য দেওয়া মহাঁপাপ। এই 
পাঁপের ফলেই সে বর্তমান জন্মে হীন প্রেতযোনিতে জন্মিয়া পযু?সিত পদার্থ ভোঁজন 
করিতেছে, এবং তাহার নামও হইয়াছে পিযুুসিত, | 

দ্বিতীয় প্রেত বলিল-_তাহার নাম “স্থচীমুখ+* কাঁরণ তাহার দেহটি বিশাল এবং 
তদহুসারে ক্ষধাও খুব বেশী ; অথচ তাহার মুখ স্থচের অগ্রভাগের মত অতি ক্ষুদ্র! 
দ্বারুণ ক্ষুধাতৃষ্ণায় অস্থির হইয়াঁও সে মুখের ক্ষদ্রতার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয় 
গ্রহণ করিতে পারে না, এবং ফলে সব সময়েই ক্ষুধাতৃষ্ণায় কষ্ট পায়। পূর্ববজন্মে সে 
জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিল। তাহার প্রেতযোনিতে জন্ম এবং এইরূপ বিশাল দেহ ও ক্ষুদ্র 
মুখ হওয়ার কারণ সমন্ধে যে বলিল-_পূর্বজন্মে সে একদা এক তীর্ঘযাত্রী বিধবা 
্রাঙ্ষণী ও তদীয় শিশুপুত্রের সব হরণ করে। তাহাদের সঙ্গে যে জলটুকু ছিল, 
তৃষ্ণার্ত বালক পান করিতে চাহিলে বালককে এক বিন্দু না দিয়! এই দুর্ববত্ত 
নিজে সবটুকু জল পান করে । ফলে তৃষ্ণায় বালকটির মৃত্যু হয় এবং তাহার মাও 


পঞ্চ প্রেতের উপাখ্যান ১৭৭ 


অধীর হইয়| নিকটবর্তী এক কৃপে পড়িয়া! আত্মহত্যা করে । এষ পাপের ফলেই উক্ত 
দুরাত্ম! প্রেতযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং সে যাহাতে পর্দা ক্ষুধাতৃষ্ণায় ভীষণ 
কষ্ট পায়, এই কারণে তাহার দেহ ও উদর বিশাল অথচ মুখটি অতি ক্ষুদ্র হইয়াছে । 

তৃতীয় প্রেত বলিল--তাহার নাম শীত্রগ'! পূর্বজন্মে সে বৈশ্বাজাতিতে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিল। এক সময়ে এক বন্ধুর সঙ্গে বাণিজ্য করিতে যায়, এবং উভয় 
বন্ধুর চেষ্টায় প্রচুর ধন উপার্জন হয়। ফিরিবার পথে এই পাপিষ্ঠ তাহার বন্ধুটিকে 
হত্যা করিয়া নদীতে ফেলিয়া দেয় এবং সমুদয় ধনরত্ব লইয়] শীঘ্র (তাড়াতাড়ি) 
বাড়ীতে আমে । ধনবত্বগ্তলি নিরাপদস্থানে গোপন করিয়া সে বন্ধুর বাড়ীতে যায় 
এবং বিমর্ষভাবের অভিনয় করিয়া বন্ধুপত্বীকে বলে যে. তাহার] প্রচুর ধন উপার্জন 
করিয়াছিল, কিন্তু ছুর্ভাগাবশতঃ পথিমধ্যে দস্থ্যরা তাহীদিগকে আক্রমণ-পূর্ববক 
সমুদয় ধন হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে । ততোহধিক দুঃখের বিষয় এই যে, 
দন্্যরা তাহার বন্ধুটিকেও হত্যা করিয়াছে । এই দারুণ ছুঃসংবাদ শুনিয়া তাহার 
বন্ধুপত্বী শোকে অভিভূত হন এবং প্রাচীন ভারতীয় নারীদের এঁতিহ্থ অনুসরণ করিয়া! 
অনুমৃতা হন । উল্লিখিত পাপের ফলেই এই দুব্বৃন্ত বর্তমানে প্রেতযোনিতে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে এবং পূর্বজন্মে বন্ধুকে হতা করিয়া শীদ্র বাড়ীতে ফিরিয়া আপিয়াছিল 
বলিয়া! এই জন্মে তাহার নাম হইয়াছে 'শীত্রগ” | | 

চতুর্থ প্রেত বলিল - তাহার মাম ““পাধজ”। পূর্নজন্মে সে জাতিতে ছিল শূত্র। 
রাজার অনুগ্রহে সে ১০০ গ্রামের অধিপতি হয় 7 কিন্তূ তাহার নবাগত কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে 
সম্পত্তির অংশ না দিয়। পৃথক করিয়া দেয়। ছেলেটি অর্থাভাবে আহাধ্াসংস্থান 
করিতে না পারিয়া ক্ষুধার কষ্ট পাইতে থাকে । ছোট ছেলের কষ্ট দেখিয়া তাহার 
মাঁতাপিতা বড় ছেলের অজ্ঞাতপারে কিছু কিছু খাগ্যপামগ্রী ছোট ছেলেটিকে দিয়। 
কোন প্রকারে তাহাকে বীচাইয়! রাখেন। কিন্তু দুর্ভাগাবশতঃ এই দুর্বৃত্ত তাহা 
জানিতে পারে এবং মাতাপিতার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়। তাহাদিগকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া এক 
ঘরে আব করিয় রাখে । ছোট ছেলেটি ভিক্ষাবৃত্তির সাহায্যে কিছুর্দিন জীবিকা 
নির্বাহ করে এবং পরে খাগ্যাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই পাপের ফলেই 
উক্ত দছুরাত্মা বত্তমান জন্মে প্রেত হইয়াছে, এবং মাতাপিতাকে অবরুদ্ধ করিয়! 
র1খিয়।ছিল বলিয়। বর্তমান জন্মে তাহার পাম হইয়াছে 'রোধজ; | 

পঞ্চম প্রেত বলিল -তাহার নাম “লেখক? । পুব্বজন্মে সে জাতিতে ত্রাঙ্গণ ছিল 
এবং এক রাজার দেবালয়ে দেবার্চনা করিয়া জীবিকা-নিববণহ করিত। দেবধিগ্রহ- 

১২ 
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গণের বিভিন্ন অঙ্গে মূল্যবান বত্বালক্কার দেখিয়া এই পাপিষ্ঠের লোভ জন্মে এবং সে 
উক্ত বত্বালগ্কারগুলি আত্মসাৎ করিবার উপায় চিন্তা করিতে থাকে । ক্রমে সে 
তীক্ষাগ্র লৌহশলাকাদ্বার! রত্বগুলি একে একে অপপারণ করে এবং গোপনে রাজার 
কক্ষে প্রবেশ-পৃবর্বক তাহাকে হত্যা করিয়া সমুদ্ধয় ধনরত্ব লইয়া পলাইয়া আলে। 
পলায়নকালে পথিমধ্যে এক ভীষণ ব্যাপ্র তাহাকে আক্রমণপূববক হত্যা করে। 
বত্বগুলি সেই অরণামধ্যেই থাকিয়া যায়। উল্লিখিত পাপের ফলে এই ছুর্ববত্ত 
বর্তমান জন্মে প্রেত হইয়াছে এবং তীক্ষার্জ লৌহদ্বার। দেববিগ্রহের দেহে লেখ বা 
রেখা অঙ্কন করার ফলে বর্তমান জন্মে তাহার নাম হইয়াছে “লেখক? । | 

প্রেতগুলির মুখ হইতে তাহাদের পৃব্ব জন্মের বৃত্তান্ত শুনিয়া এবং কুকর্মের ফলে 
তাহাদের দুর্গতি দেখিয়। ব্রাহ্মণ বিশ্ময়ে অভিভূত ও সহানুভূতিসম্পন্ম হন। নিষ্পাপ 
ব্রাঙ্গণের সঙ্গলাঁভ করার ফলে প্রেতগণের পাপমুক্তি হয়, এবং তাহার! প্রেতদেহ 
পরিত্যাগপৃব্বক বিষ্ণলোকে গমন করে। 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 
জাতিম্মর ব্যক্তিদের ইতিহাস 


জাতিম্মর ব্যক্তিরা যে কেবল বর্তমান কালেই জন্মগ্রহণ করিতেছেন, এমন 
নহে; স্মরণাতীত কাঁল হইতে পুণাভূমি ভারতে জাতিম্মর বাক্তিবা জন্মগ্রহণ 
করিয়া আঁদিতেছেন। অতি প্রাচীন ঝণ্েদ-সংহিতায়ও জাতিম্মর ব্যক্তিদের উল্লেখ 
রহিয়াছে। খণ্েদের একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে-_-মহর্মি বামদেব পূর্বববন্তী বিভিন্ন 
জন্মে মনু, সূর্য্য, কক্ষীবান্‌ খধি, কুৎস খষি এবং উশনারূপে দেহধাঁরণ করিয়াছিলেন । 
উক্ত মন্ত্র থা 

“অহ মন্ুরভবং স্থয্যশ্চাহং কক্ষীবা খষিবশ্মি বিপ্রঃ। 
অহং কুৎসমীল্দরনেয়ং নৃযৃণ্রেহহং কবিকশন। পশ্ততামা 1৮ (৪1২৬।১) 

পরবস্তী বৈদ্দিক গ্রন্থ গুপিতেও জাতিম্মর ব্যক্তিদের কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায় । 
কথিত আছে মহর্বি জৈগীষব্য তাহার পূর্ববর্তী সহত্র জন্মের বিবরণ বলিতে 
পাঁবিতেন। 

পুরাণ গ্রন্থগুলিতে জাতিম্মর ব্যক্তিদের সম্বদ্ধে বহু বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 
এই বিষয়ে বিভিন্ন পুরাঁণ হইতে কিছু কিছু সংবাদ পরিবেশন করিতেছি । ব্রদ্ষপুরাণ 
হইতে জান! যায়-_-শিবপত্বী শৈলর1জ-ছুহিতা উমা জাতিম্মর ছিলেন। এই সম্বন্ধে 
বিস্তৃত বিবরণ পুরাণে জল্ান্তরবাদের আলোচন' প্রণঙ্গে পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। 
পদ্মপুবাণ হইতে জানা যাঁয়__বিষণুশশ্মী নামক ব্রাঙ্ষণের পুত্রের সকলেই জাতিস্মর 
ছিল্ল। তাহাদের মাতাপিতা যে পূর্ববন্তী কয়েকটি জন্মেও তাহাদের মাতাপিতা 
ছিলেন, এই সংবাঁদটি৪ তাহারা বিষুশর্শীর নিকট প্রকাশ করিয়াছে ( ভূমিখণ্ড 
অধ্যায়_-৩)। ভূমিখণ্ডের ৪৬ তম অধ্যায়ে মুমুষু' শৃকরী তাহার পূর্ববজন্মের বিবরণ 
বলিয়াছে এবং ১২৩ তম অধ্যায়ে চ্যবন মুনির প্রশ্নের উত্তরে কুগন তাহার পূর্ববজন্মের 
ঘটনাবলী বিবুত করিয়াছেন। উত্তরথণ্ডের ২*১ তম অধ্যায় হইতে জানা যায়-_ 
নিগমোদ্বোধক তীর্থে ন্ান করিবার ফলে শিবশর্দ] নামক ব্রাহ্মণের অন্তরে পূর্বজন্মের 
স্থৃতি জাগিয়া উঠে। উল্লিখিত ২০১ তম অধ্ায়েই বল হইয়াছে--সীর গৃহে এক 
পুস্তকে ভারতের মানচিত্রমধ্যেপ্রয়াগতীর্ঘ দেখিয়া রাজা বীরবন্ধার মহিষী হেমাঙ্গীর 
অন্তরে তাহার পূর্বজন্মের স্বতি জাগিয়া উঠে। তিনি স্বামীর কাছে তাহার পূর্ব- 
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জন্মের বিবরণ বলেন এবং প্রয্নোগতীর্থে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কেমন 
করিয়া কলাবতী নামী নারী তাহার পূর্বজন্মেব বিবরণ স্মরণ করিয়াছিল তাহার 
বিববণ উত্তরখণ্ডের ৩৪তম অধ্যায়ে রহিয়াছে। 

বিষুপুরাণ হইতে জানা যায়_স্বায়ভ্ব মন্থর ১* জন পৌত্রের মধ্যে তিনজন 
জাতিম্মর ছিলেন (২1১৯ )। রাঁজধি ভরত যে হরিণযোনিতে জন্মিয়াও পুণ্যবলে 
জাতিম্মর হন এবং ইহার পরবর্তী জন্মেও জাতিম্মবত্ব লাভ করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের 
ঘরে জন্মগ্রথণ করেন, ইহার বিস্তৃত বিবরণও বিষ্ণুপুরাঁণের দ্বিতীয় অংশে (অধ্যায় 
১২) রহিয়াছে । কিভাঁবে এক মণ্ডুকী বারাণশীতে শিবের নিশ্মাল্য ভক্ষণের 
ফলে পরবর্তী জন্মে রাঁজকন্যারূপে দেহধারণ করিয়া জাতিস্মর হইয়াছিল, তাহার 
বিস্তৃত বিবরণ শিবপুরাণের সনৎকুমারসংহিতায় ( অধ্যায়--৪৩ ) লিপিবদ্ধ আছে। 
এই সনৎকুমাঁরসংহিতাঁতে একই স্থানে রাজা প্রতাপমুকুট ও তাহার জাতিস্মর 
পুত্রের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । শিবপুরণের অন্তর্গত ধর্মপংহিতায় ( অধ্যাঁয়__ 
৬৩-৬৪ ) গর্গের শি্ক ও কৌশিক মুনির পুত্রগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহারা 
পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করার ফলে এই পুণ্যবলে পরবর্তী কয়েকটি জন্মে 
জাতিস্মর হইয়] জন্মিয়াছিল। 

ক্কন্দপুরাণ যেমন আয়তনে বুহথ্, তেমনি ইহাতে জাঁতিস্মর বঃক্তিদের সম্বন্ধে 
বহু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। মাহেশ্বর খণ্ডের অন্তর্গত কেদারখণ্ডে শিবপত্বী সতীর 
দেহত্যাগ এবং জাতিম্মররূপে পুনরায় দেহধারণের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । 
কুমারিকাঁথণ্ডে দীর্ঘজীবী কুর্মের বৃত্তান্ত প্রদান করিবার কালে জ্ঞাপন করা হইয়াছে 
যে, এই কৃম্ম তাঁহ'র পুব্ববত্তী কয়েকটি জন্মেব বিস্তৃত বিবরণ অবগত ছিল। 

এরহ্ষবৈবত্তপুরণে উপবহ্থণ নামে এক জাতিস্মর গন্ধব্বেরি বিবধণ লিপিবদ্ধ আছে। 
কি ভাবে দেবষি নারদ ব্রহ্মার অভিশীপে গম্ধব্ব যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্বক জাতিম্মর 
হইয়াছিলেন এবং কিভাবে পুনরায় তিনি দাসীপুত্ররূপে জন্মিয়া জাতিস্মর হন 
তাহার বিস্তৃত বিবরণ ভ্রক্ষবৈবর্ত পুরাণে ব্রন্গখণ্ডে ( অধ্যায়_ ৮) প্রদত্ত হইয়াছে। 
এই এ্রহ্মব্বর্তপুবাণের অন্তর্গত শ্রীকৃষ্জজন্াখণ্ডেও বিভিন্ন জাতিম্মর ব্যক্তিদের 
বিবরণ রহিয়াছে । ৪১ তম অধ্যায়ে জাতিশ্মররূপে পাক্বতীর জন্ম এবং পৃব্ব- 
বৃত্তান্ত কথনের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 

মার্কগ্ডেয়পুবাণের প্রথমদিকে তৃগুবংশীয় ত্রীন্ষণ স্মৃতি ও তাহার পুত্রের মধ্যে 
যে কথোপকথন হয়, তাহা হুইতে জানা যায় যে উক্ত ব্রাক্ষণের পুত্রটি তাহার 
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পুববর্বিস্তী অযুত জন্মের বিবরণ অবগত ছিল। পিতার প্রশ্নের উত্তরে পুত্র তাহার 
বিতিন্ন জল্মের বিবরণ বিবৃত করিয়াছে। 

মত্স্তপুরাণেও জাতিম্মর ব্যক্তিদের বিবরণসমূহ দেখা যায়। মহর্ষি কৌশিকের 
যে ৭টি পুত্র গর্গমূনির কাছে অধায়ন করিয়ার সময়-__গোহতারূপ মহাপাপ করিয়া 
অভিশঞ্চ হয়, তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ মৎ্সাপুরাণের ২০ তম অধায়ে প্রদত্ত 
হইয়াছে। ইহার] পিতৃশ্রাদ্ধ ও পিতৃতর্পণ করিয়া যে পুণা সঞ্চয় করিয়াছিল তাহারই 
ফলে যে পরবত্তী €টি জন্মে জাতিম্মরত্ব লাভে স্মর্থ হয়, ইহা1ও মতন পুরাণ 
জানাইয়াছেন। 

বর্তমান যুগের এক শ্রেণীর এঁতিহামিক যদিও পুরাণগুপিকে পরবন্তী কালের 
রচনা বলিয়া তাঁহাদের গৌরব কান করিবার জন্য অপচেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি 
আমরা নিঃসন্দেহে অবগত আছি যে পুরাণ গ্রন্থ গুপি অতি প্রাচীন । ইহারা অতাস্ত 
পুরাতন বলিয়াই পুরাণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । পৌরাণিক যুগের পরে যখন 
গৌতমবুদ্ধের আবিভাব ঘটে তখনও দেশে জাতিম্মর লোক জন্মগ্রহণ করিতেন । 
মহাকবি অশ্বঘোধ শ্রৃ্ীয় প্রথম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন । তিনি বুদ্ধরিতম্‌ নামক 
স্বরচিত মহাকাঁব্যের চতুদ্দিশ সর্গে আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, গৌতম বুদ্ধ প্রথম 
জীরনে জাতিম্মর ছিলেন না বটে, কিন্ত তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিবার পর পুব্বব্তী 
সহশ্র জন্মের স্বৃতি তাহার অন্তরে জাগিয়া উঠে। উল্লিখিত সহম্র জন্মের কোনটিতে 
তিনি কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কি কি কাধা করিয়াছিলেন এবং কোন্‌ জন্মের পর 
কিরূপে পুনরায় উত্পন্ন হন, তাহাব প্রত্যেকটি বিবরণ প্রত্যক্ষ পদার্থের ন্যায় তাহার 
স্বতিপথে উদিত হইয়াছিল । ( বুদ্ধচরিত ১৪।২-৩ ) 

শুধু ভারতবর্ষেই নহে, পৃথিবীর প্রায় মকল দেশেই কিছু সংখাক জাতিম্মর ব্যক্তি 
জন্মিতে দেখা যায় । লাঁধারণতঃ বাল্য বয়সে» ইহারা পুব্বজন্মের যাবতীয় বিবরণ 
বলিতে পাবে। যৌবনারস্তের পৃব্রই পৃব্বজন্মের যাবতীয় স্মৃতি ভুলিয়া যায়। 
ইউরোপ প্রভৃতি দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ দেশের জাতিস্মর ব্যক্তিদের 
বিবরণ সংগ্রহ করতঃ গ্রস্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন । এখনও আমেরিক! প্রভৃতি 
কোন কোন দেশে জন্মান্তরবাদ্ সম্বন্ধে গবেষণ। চলিতেছে । কয়েক বতসর পূর্বে এক 
বাঙ্গালী ভদ্রলোক এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাঁভ করত: গ্রস্থাকারে প্রকাশ 
করিয়াছেন। তাহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ঘটনাগুলি অতিশয় চিত্তাকর্ষক । 

এই বাঙ্গালী ভদ্রলোকের নাম ৬স্থশীল কুমার বস্থ। অল্পদিন পূর্বে ইনি 
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দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইহার গ্রন্থের নাম “জাতিম্মরকথা”। উল্লিখিত গ্রস্থ 
হইতে স্থশীলবাঁবুর অভিজ্ঞতাঁলন্ধ কয়েকটি ঘটনার বিবরণ সংক্ষেপে প্রদর্শন 
করিতেছি । 

১। উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত হরদৈ জেলায় ভাপুর সাঁপাহা গ্রামে শ্তামল সিংহ 
নামে এক ক্ষত্রিয় বাস করিতেন। তীহার একটি কন্যাসন্তান জন্মিলে উহার নাম 
রাখা হয় রাঁমদেবী। এই মেয়েটি শিশুকাল হইতে তাহার পৃব্বজন্মের বিবরণ 
অল্পবিস্তর বলিত। তাঁহার বয়স যখন ৮1৯ বখ্সর, তথন সে পৃব্ব'জন্মের নাম ধাম 
ইত্যার্দি বলিতে থাকায় তাহার কথাগুলি সকলেরই মনোযোগ আকষধণ করিল। 
রামদেবী বলে যে, পৃব্বজন্মে তাঁহার নাঁম ছিল রূপকুমারী এবং তাহার পিতার নাম 
ছিল বেণীমাধৰ গোপীনাথ মিশ্র । মিশ্র মহাশয় জাতিতে ব্রাঙ্ণ ছিলেন এবং লক্ষ্মীপুর 
জেলার অন্তর্গত সৈদাপুর সরাই গ্রামে তিনি বাস করিতেন । অল্পবয়সে কলেরারোগে 
বূপকুমারীর মৃত্যু ঘটে এবং তাহার পরই সে শ্যামল সিংহের কন্তারূপে পুনরায় 
জন্মগ্রহণ করে। 


রাঁমদেবীর কথার সত্যতা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে তাহার পৃব্ব জন্মের 
মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়ের নিকট লইয়া যাঁওয়া হয় এবং সে তাহাদের প্রত্যেককেই 
চিনিতে পারিয়া সমবেত জনগণকে আশ্ট্ধ্যান্বিত করে। শুধু ইহাই নহে; পৃব্বজন্ে 
সে কখন কি করিয়াছিল, তাহাঁও ঠিক ভাবেই বলিয়৷ দেয়। ততোধিক আশ্র্য্যের 
বিষয় এই যে, বর্তমান জন্মে চক্ষুঃসংলগ্র না করিয়া এবং কাহারও নিকট না শ্নিয়া 
সে পুব্বজন্মে অধীত উপনিষৎ্, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রস্থ হইতে বিভিন্ন অংশ 
মুখস্থ বলিয়] উত্তমরূপে ব্যাখা করে । 


স্থশীলবাবু স্বয়ং এই মেয়েটির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে নানারপ প্রশ্ন করেন 
এবং তাহার উত্তর শুনিয়া সন্তষ্ট হন। স্ুশীলবাবুর এক প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি বলে 
যে, সম্ভবতঃ সে পৃব্বজন্মে কোন পাপ করিয়াছিল, এবং তাহারই ফলে বর্তমান জন্মে 
ব্রাহ্ষণের ঘরে না জন্মিয়৷ ক্ষত্রিয়ের ঘরে জন্মিয়াছে। অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে 
বামদেবী বলে__তাহাঁর বেশ মনে আছে, পুব্বজন্মে যখন তাহার দেহটিকে দীহ 
কর] হয়, তখন সে ধোয়ার মত হইয়! উপরে উঠিয়া গিয়াছিল এবং ৬ মাস কাল 
নানাদিকে ঘুবিয়] বেড়াইয়াছিল। 

২। শ্রীনগরে ব্যাঁসমুনি নামে একটি ৭ বৎসরের বাঁলক পূর্ব জন্মের কথা বলিতে 
পাঁরে-এই সংবাদ শুনিয়া স্থশীলবাবু তাহার মহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। এই 
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বালকটি তাহার পিতা বাহ্বদেব শন্মীর সহিত শ্রীনগরের আমিরা বাঁদলে বাস করিত। 
বাসদের শশ্মা বি-এ পাশ এবং একটি গ্রামোফোন কোম্পানীর মালিক ছিলেন । 

জাতিম্মর ব্যাসমূনিকে জিজ্ঞাসা করিয়া স্বশীলবাঁবু জানিতে পাবেন যে, পূর্বজন্মে 
সে ডাক্তার ছিল এবং তখন তাহার নাঁম ছিল সন্ত সিং ডুগন। ডা: ডুগন 
রাওয়ালপিগ্ডিতে থাকিয়া চিকিৎসা বাবসা করিতেন। ১৯৩২ ইং সালের ১০ই 
নভেম্বর রাওয়ালপিগডি সহরেই তাহার মৃত্া ঘটে। ইহার পরই ডাক্তার সম্ভ সিং 
ডুগনের আত্মা বাসুদেব শঙ্বার পত্বীর গর্ভে পবেশ করে এবং যথাকাঁলে তাহার 
পুত্রৰূপে জন্মগ্রহণ করতঃ ব্যাসমূনি নামে পরিচিত হন। ১৯৩৩ সনে এই বালকটি 
জন্মগ্রহণ করে। ব্যাসমূনি যখন তাহার পুর্বজন্মের কথা বলিতে থাকে, তখন 
তাহার পূর্বজন্মের পুত্রের তাহাকে দেখিবার জন্ত আমে এবং সে তাহাদের প্রতোককে 
চিনিতে পারে । 

স্থশীলবাবুর এক প্রশ্নের উত্তরে জাতিম্মর বালকের পিতা বাস্থদেব শম্মা বলেন 
যে, রাঁওয়ালপিগ্তির ডাক্তার সন্ত সিং ডুগনের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। 
ডাক্তারের মৃত্যুদিবসে তিনি ডাক্তারকে দেখিবার জন্য তাহার বাড়ীতে গিয়াছিলেন 
এবং বাড়ীতে ফিরিয়া তাহার স্ত্রীর সঞ্গে ডাক্তার সন্ত সিং ডুগন সম্বন্ধে ₹ু আলোচন! 
করেন । স্বামী-্ত্রীর মিলনের নময়েও তাহার! এ ডাক্তার সম্থদ্ধে আলোচনা 
করিয়াছিলেন । 

৩। পেশোয়ারের একটি মুসলমান পরিবারে একটি জাতিম্মর বালিক1 জন্মগ্রহণ 
করে। মেয়েটি তাহার পূর্বজন্মের বিবরণ ধলিতে আরস্ত করিলে স্থানীয় গৌঁড়া 
মুসলমানেরা ইহাতে অস্বস্তি বোধ করে। মুসলমানধর্দখের মতে জন্মাস্তর নাই; 
ক্থুতরাং তাহাদের যধ্যে একটি জাতিম্মর বালিকার আবির্ভাব তাহাদের মন:পৃত হয় 
নাই। এই মেয়েটি মাত্র ৫ বৎসর বয়সে সম্পূর্ণ কোরাণ মুখস্থ বলিতে পারিত এবং 
কোঁরাণের যে কোন ছুরার ঘে কোন রুকুর যে কোন আয়ত জিজ্ঞাসামীত্র আবৃত্তি 
করিত এবং ব্যাখ্যা করিয়া দিত। স্থানীয় মুসলমানেরা মেয়েটির পিতার উপর 
নির্যাতন আরম্ভ করিলে তিনি মেয়েটিকে লইয়া! অন্যত্র চলিয়া যান । এই মেয়েটির 
নৃতন ঠিকান! জানিতে না পারায় ুশীলবাবু তাহার সহিত লাক্ষাৎ করিতে পারেন 
নাই। স্থানীয় পুলিশ অফিসার প্রভাত মুখাঞ্জি নিজে মেয়েটিকে ঘেখিয়াছিলেন এবং 
তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সে যথার্থই জাতিম্মর। 

৪1 দিল্লী নগরীর ঠাদনীচকে চিরাখান] মহল্লায় যং বাহাছুর নামে একজন 
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লোক বাস করিত। তাহার কন্তা শাস্তিদেবী জাতিম্মর ছিল। এই মেয়েটির বয়দ যখন 
১৩ বৎসর, তখন স্থশীলবাবু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। বালিকার জন্ম ১৯২৬ 
ইংরাজী সনের ভিসেম্বর মাসে। প্রথমে স্ুুশীলবাবু শুনিয়াছিলেন__উক্ত সনের 
২৬শে ডিসেম্বর শান্তির জন্ম তাঁরিখ। পরে তিনি নিঃসন্দেহে জানিতে পারেন যে, 
তাহার জন্ম তারিখ ১১ই ডিমেম্বর। শাস্তির ঠিকুজিও সথশীলবাবু তাহার গ্রন্থে প্রকাশ 
করিয়াছেন । 

শাস্তির নিকট হইতে স্থশীলবাবু জানিতে পারেন যে, পূর্বজন্মে মে মথুরার পণ্ডিত 
কেদারনথ চৌবের সহধক্মিণী ছিল। চৌবে মহাশয় তখনও জীবিত ছিলেন। শাস্তি 
তাহার পূর্বজন্মের সকল কথাই বলিতে পাঁরিত। পূর্বজন্মের সকল আত্মীয়কেই 
চিনিতে পারিত এবং তীহাদের প্রত্যেকের নামও বলিত। পূর্ববজন্মে তাহার নাম 
ছিল লুগ্দীদেবী । জাতিম্মর বালিক] শান্তি তাহার পূর্বজন্মের বিবরণ বলিতেছে 
শুনিয়া! তাহার পূর্জন্মের স্বামী পণ্ডিত কেদারনাথ চৌবে তাহার একমাত্র পুত্রকে 
সঙ্ষে লইয়া! তাহাকে দেখিতে আসেন। শান্তির বয়স তখন ৯ ব্মর। শাস্তি 
দেখিধামাত্র তাহার পূর্বজন্মের স্বামী ও পুত্রকে চিনিতে পারে, এবং চৌবেজী কি কি 
জিনিষ খাইতে ভালবাদেন, তাহা তাহার মাঁকে বলিয়া দের । চৌবেজী আসিবেন, 
এই সংবাদ পাইয়! শান্তির মা তাহাকে জিজ্ঞানা করেন-চৌবেজী দেখিতে কি 
রকম? শাস্তি তখন চৌবেজীর চেহারার অবিকল বর্ণনা করিয়া তাহার স্বভাব 
সম্বন্ধ অনেক কথা বলে। মে আরও জানায় যে, চৌবেজীর বামকর্ণের 
কাছে একটি আচিল আছে। চৌবেজী আসিলে দেখা গেল, তাহাকে না 
দেখিয়াই শাস্তি তাহার চেহারার যে বর্ণনা করিয়াছিল, তাহা অক্ষরে অক্ষরে 
সত্য। 

তারতের রাজধানীর বুকে এইরূপ জাতিম্মর বালিকার আবির্ভাব দেশের 
নানাস্থানে আলোচনার বস্ততে পরিণত হয়। এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত ইংরাজী 
দৈনিক লীভার (1,5৪5) এর ১৯৩৫ ইংরাঁজী সনের ২৯ শে নভেম্বর সংখ্যায় এই 
বালিকার বিবরণ প্রকাশিত হয়। শাস্তি যথার্থ ই জাতিম্মর কি না, ইহা পৰীক্ষা 
করিবার জন্য দিল্লীর নাস্তিকসমাঁজ উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। দিলীনগরীতে ১৫ জন 
খ্যাতনামা বাক্তিকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হয়। ইহার সাস্যান্দের মধ্যে 
এাডতোকেট্‌, রাজনৈতিক নেতা, পত্রিকার সম্পাদক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক 
ছিলেন । উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিয়া! এই সমিতি '& ০৪৬৩ 91 [২০-19081901012” 
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নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। কি কি ভাবে শাস্তিকে পরীক্ষা কর! 
হইয়াছিল, তাহ] উক্ত পুস্তিকাঁতে লিপিবদ্ধ আছে। 

উল্লিখিত সমিতির সদশ্তগণ শীস্তিকে লইয়া মথুরা ষ্টেশনে পৌছিলে শাস্তি 
দেখা মাত্রই তাহার পূর্ববজন্মের ভাস্কর বাবুরাম চৌবে ও অন্যান্য আত্মীয় ও প্রতিবেশী- 
দ্রিগকে চিনিতে পারিয়াছিল। ইতঃপূর্বে শান্তি আর কখনও মথবায় আসে নাই 
কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয়, সে ষ্টেশন হইতে রাস্তা দেখাইয়া অগ্যান্ত সকলকে তাঁহার 
পূর্বজন্মের বাড়ীতে লইয়া আমে । পূর্বজন্মে মৃত্যুর পূর্বে একটি গুপ্ত স্তানে সে 
কতকগুলি টাকা বাখিয়াছিল। তাহার স্বামী বা পরিবারের আর কেহই ইহা 
জাঁনিতেন না। শাস্তি তাহার পূর্নজন্মের স্বামীকে এ টাকার কথা বলে, এবং 
টাকাগুলি ঠিক জায়গায়ই পাওয়| যায়। পূর্ধজন্মে একটি সন্তান প্রসব করিবার 
১০ দ্দিন পর স্ৃতিকারোগে তাহার মৃত হইশ্বাছিপ--এই সত। সংবাদটিও সে 
সর্ববসমক্ষে বলে। 

স্বশীলবাবুর প্রশ্নের উত্তরে শান্তি তাহাকে বলে যে পূর্ববজন্মে যে ছ্বারকীধীশের 
পূজ1 কর্ধিত এবং এখনও করে । পূর্বজন্মে মে গীতা, রামায়ণ ও উপনিষৎ পাঁঠ 
করিয়াছিল এবং মাতৃগর্ভে বান করিবার সময়েও পূর্বজন্মের স্বৃতি তাহার মনে 
জাগরূক ছিল। পূর্বজন্মে সে হবিদ্বার, হধীকেশ, বন্্রীনাথ, বামেশ্বর ও দ্বারকা 
প্রভৃতি তীর্থেও গিয়াছিল। 

লুগদীদেবী ১৯২৫ সনের ৪ঠ1! অক্টোবর দেহতাযাগ করেন এবং ১৯২৬ সনের ১২ই 
ডিসেম্বর দিল্লীতে শাস্তিবপে পুনবাঁর জন্মেন। লুগ্দীদেবীর আম্ম্রীয়েরা জানান যে, 
এই মহিলাটি অতিশয় ধন্মভাবীপন্ন এবং পতিগতপ্রাণা ছিলেন । তাহার মত 
পতিসেবা-পরায়ণা রমণী খুব কমই দেখা যায়। সম্ভবতঃ এই পাতিত্রতা-ধন্মের 
প্রভাবেই তিনি পরজন্মে জাতিম্মরত্ব লাভ করিয়।ছিলেন। 

৫| বেরিলী-নিবামী এাডভোকেট কৈকেয়ীনন্দন সহায় ধি-এ, এল্‌-এল্‌-বি 
মহাঁশয়ের কণিষ্টপুত্র জগদীশচন্দ্র জীতিম্মর ছিল। এই ছেলেটি তাহার সাড়ে তিন 
বৎসর বয়সের সময় হইতে পূর্বজন্মের কথা বলিতে মারন্ভ করে। সেবলেষে, 
পৃব্ব'জন্মে সে বারাণসী-নিবাসী বাবুজী-পাণ্ডের পুত্র ছিল। বাবুজী পাণ্ডের আসল 
নাম পণ্ডিত মথুরাপ্রসাদ পাণ্ডে। বারাণসীর পাগ্ডেধাটে ছিল তাহাদের বাড়ী। 
বেরিলীতে জন্মগ্রহণ করিয়! তথায় থাকিয়] বারাণসী সম্বন্ধে কোন সংবাদ না জানিয়া 
জগদীশচন্দ্র তাহার পিতাকে জানাইয়াছিল যে, তাহার পৃব্বজন্মের পিতা বাবুজী 


১৮৬ পরলোক তত্ব 


পাণ্ডের দুইখাঁনা1 মোটর গাড়ী ও একখানা ফিটনগাঁড়ী আছে। বিশাল বাঁড়ীর 
সম্মুখে একখান। অলিন্দে তিনি বসেন আর চাঁকরেরা গাঁয়ে তৈল মর্দন করিয়া দেয়। 
বৈকাঁলে তিনি এখানেই বপিয়] বিশ্রীম করেন এবং রাত্রিতে এখানে বপিয়া ভা ও 
আঁফিও খাঁন । প্রায়ই ভগবতী নামী এক বাঈজী আসিয়া তাহার সম্মুখে নৃত্য করে 
এবং গান গাঁয়। বাড়ীর ভিতরে মাটার নীচে একটি কুঠরী আছে এবং তাহাব 
মধ্যে একটি লোহার সিন্দুক আছে। এইরূপ আরও বিভিন্ন সত্য সংবাদ সে 
পরিবেশন করিয়াছিশ। 


বালকটিকে পরীক্ষা করিবার জন্য বারাঁণসীতে লইয়া যাওয়ার পৃবের্৫ বেরিলীর 
প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রে মিঃ বামবাবু পাকসেন। এমএ, এল্-এল্‌বি মহাশয় ১৯২৬ 
ইংরাঁজী সনের ২৮ শে জুলাই তারিখে তাহার একটি বিকৃতি রেকর্ড করেন এবং 
উহার সত্যতা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়। পুব্বজন্মে তাহার নাম ছিল 
জয়গোপাল। সেই জন্মে ১০।১১ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। অনুসন্ধানে জানা 
যায় পৃব্বজন্মে সে বাঁবুজী পাণ্ডের দৌহিত্র ছিল। জন্মের পরই তাহার মাতৃবিয়োগ 
হওয়ায় মাঁতামহ পাঁণ্ডেজী তাহাকে নিজের সন্তানের মত পাঁলন করিতেন এবং 
তাঁহাকেই সে বাবা বলিয়া ভাকিত। বালকটির বয়স যখন সাঁড়ে ছয় বৎসর, তখন 
তাহাকে বারাণসীতে লইয়া যাঁওয়] হয় এবং পরীক্ষার! প্রমাণিত হয় যে, সে যথার্থই 
জাঁতিম্মর। স্ুশীলবাবু যখন জগদীশের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন সে পৃব্ব জন্মের 
স্বৃতি ভূলিয়া গিয়াছিল। 

৬। বেরিলী সহবে রাঁমগোপাপবাবুর রসে বিশ্বনাথ নামে একটি জাতিম্মর পুত্র 
১৯২১ ইং সনের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জন্মগ্রহণ করে! পৃব্বজন্মে সে পিলিভিতের 
জমিদার হরনারায়ণের পুত্র ছিল। তখন তাহ।র নাম ছিল লক্ষ্মীনায়ায়ণ। তাহা 
স্বভাব ছিল অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল। যৌবনে সে মগ্য, মাংস ও অসৎসঙ্ষে আসক্ত হইয়! 
পড়ে। শিশু বিশ্বনীথকে পিলিভিতে লইয়া গেলে সে তাহার পুব্বজীবনের বাড়ী ও 
অগ্যান্য নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের বাড়ী ইত্যাদি ঠিক ঠিক ভাবে দেখাইয়] দেয় । তাহার 
পৃব্ব'জীবনের সমপাঠী, বন্ধু এবং আত্মীয়দিগকেও মে চিনিতে পাঁরে। পৃব্বজন্মে সে 
উত্তমরূপে ডুূগিতবল1 বাজাইতে শিখিয়াছিল। বর্তমান জন্মে শৈশবেই কাহারও 
নিকট না শিখিয়! অদ্ভুত নৈপুণ্যের সহিত উহা বাজাইতে পারিত। বিশ্বনাথ তাহার 
পৃব্বজীবনের ফটো সনাক্ত করে এবং যে বারবনিতার সঙ্গে সে মেলামেশা করিত, 
উহার নাম যে পদ্মা ছিল তাহাও দে বলিয়া! দেয়। পিলিভিতের পুলিশ 


জাতিম্মর ব্যক্তিদের ইতিহাস ১৮৭ 


হুপারিপ্টেণ্ডেটে বায়বাহছুর লালা বাঁম্বরূপ এবং রায়সাহেব বাবু আসরদিলাল 
প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতেই তাহার উল্লিখিত পরীক্ষা হয়। ১৯১৮ ইং 
সনের ১৫ই ডিমেম্বর তারিখে পিলিভিতের জঙিদারপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ জর ও 
ফুস্ফুস্ঘটিত রোগে মারা যায় । পাঁচ মাস রোগভোগের পর ৩৩ বখ্সর বয়ষে তাহার 
মৃত্যু ঘটে । অনুসন্ধানে জানা যায়, উল্লিখিত জমিদাবপুত্র লক্ষমীনারায়ণণ ছেলেবেলায় 
জাঁতিস্মর ছিল। ৬ বৎসর বয়সের পর ক্রমে সে পৃর্স্থৃতি ভুলিয়া যায়। 

বারবনিতাসক্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক কেমন করিয়া পরজন্মে জাতিস্মর হইল ? 
এই প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগিতে পারে । বালাবয়সে সে জাতিম্মর থাকায় বুঝ 
যায়-- ইহার পুব্ববন্তী বা তৎপুব্বব্তী জন্মে সে এমন কোন সৎকাধাসাধন 
করিয়াছিল, যাহার ফলে সে কয়েকজন্ম পর্যন্ত জাতিম্মরত্ব লাভের যোগ্যতা লাঁভ 
করে। উচ্ছৃঙ্খলতা ও পাঁপ নিশ্চয়ই তাহাকে অধ:ঃপতনের দিকে লইয়া গিয়াছিপ। 
জমিদার-পুত্রবপে অকাল মৃত্যু লাভ এবং পরজন্মে সাধারণ মধাবিস্ত লোকের 
পুত্রত্বপ্রাপ্তি নিশ্চয়ই সৌভাগ্যের প্রকাশক নহে। পুর্বববত্তী জন্মসমূহে সঞ্চিত পুণোর 
প্রাচর্ধ্য তাহাকে অধিকতর অধঃপতন হইতে রক্ষা করিয়াছিল । 

৭। আলিগড়ে এক মুসলমান ভদ্রলোকের ঘরে একটি জাতিস্মর ছেলে জন্মে। 
সে পৃব্বজন্মে হিন্দু ছিল। মুসলমানের ঘরে জন্মিয়াও সে হিন্দু আচার মানিয়। 
চলিতে চাহিত। সে কাহারও উচ্ছিষ্-ভক্ষণ করিত ন!। 

৮। তহশীল বেরেলীর অন্তর্গত করণপুর গ্রামনিবাসী মহম্মদ হাসান খার পুত্র 
মহম্মদ জহন খা হাফিজ এর কন্যা পীরবাঁন পাঁচ বৎসর বয়সে মারা যায়। মৃত্যুর এক 
বৎসর পর সে এ গ্রামেই মহম্মদ মাদীরীখানের কন্যা ছুহীর গভে কন্তারূপে পুনরায় 
জন্মগ্রহণ করে এবং পুব্বজন্মের সমুদয় বিবরণ বলিতে থাকে । উক্ত করণপুর গ্রামের 
গণামান্য মুসলমানেরা সকলেই এই ঘটনার সত্যত! ম্বীকার করিয়া একটি বিবৃতি দেন 
এবং তাহাতে সহি করেন । ৮ম্থশীলকুমার বস্থ মহাশদ্ের লিখিত 'জাতিস্মরকথা। 
গ্রন্থের ১১০-_-১১১ পৃষ্ঠায় উক্ত বিবুতিটি অবিকল মুদ্রিত হইয়াছে। 

৯। ফতেপুরের কালেক্টর স্থপারিন্টেণ্ড্টে বাবু নন্দীলালের কন্যা শকৃস্তলা 
জাতিম্মর ছিল। মেয়েটির বয়স যখন পাচ বৎসর, তখন তাহার পিতা এলাহাবাদ 
হইতে বদলী হইয়া ফতেপুর গিয়া একট] ভাড়া করা বাড়ীতে উঠেন। আশ্চর্যোর 
বিষয় এই যে, উক্ত ভাড়া বাড়ীটির কাছে যাইতেই শকুস্তলা' বলিয়া! উঠে যে উহা 
তাহারই পুবর্বজন্মের বাড়ী। তখনই সে পৃব্বজন্মের যাবতীয় বিবরণ যথাযথভাবে 


১৮৮ পরলোক তত্ব 


বলিতে আরম্ভ করে। সে বলে যে সন্মুখের পুকুরের জল পৃবের্ব লোন৷ ছিল এবং 
পুব্ব জন্মে সে গাড়ী গাড়ী আমলকী ফল এ পুকুরের জলে ফেলিয়া পচাইয়া জলকে 
স্বপেয় করিয়াছিল। সে আরও বলে যে, পৃব্বজন্মে তাহার নাম ছিল “পেশ কারিন্‌ঃ 
এবং তাহার স্বামীর নাম ছিল গণেশ প্রসাদ । অন্সন্ধানে জানা যাঁয়--সত্যই পৃব্ে 
এই বাড়ীতে গণেশপ্রসাদ নামে এক ভদ্রলোক বাশ করিতেন এবং তাহার পত্বীর 
নাম পেশ কাঁরিন্‌ছিল। পেশকারিন্‌ যথার্থই গাড়ী গাড়ী আমলকী ফল পুকুবে 
ফেলিয়! পচাইয়া জলকে স্থম্বাছু করিয়াছিলেন । 

শকুন্তলা! আরও বলে যে, পেশকারিনের মৃত্যু হইলে সে ঝাঁসিতে এক ব্রাহ্মণ 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। নন্দীবাবু তখন ঝাঁসিতেই ছিলেন । এই ত্রাঙ্ণ কন্যার 
চাকবাণী তাহাকে বলিত “তুমি যদি মরিয়া নন্দীবাবুর ঘরে জন্মগ্রহণ কর তবে আমি 
খুব সখী হইব।” দ্বাশীর মুখে পুনঃ পুনঃ এইরূপ .কথা শুনিবার ফলেই বালিকাটি 
মরিয়1 নন্দীলালের কন্যারূপে পুনরার জন্মগ্রহণ করিয়াছে । 

শকুত্তলার জন্ম হয় এলাহাবাঁদে ১৯৩৪ ইংরাজী সনের ২৭ শে জানুয়ারী-তারিখে । 
১৯৩৬ সনের জুলাই মাঁস হইতেই তাহার জাতিম্মরত্তের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। ১৯৩৯ 
সনের ওর! জাঙ্ুয়ারী তারিখে নন্দীলালবাবু বদলী হইয়। ফতেপুরে আসেন এবং নৃতন 
বাড়ীতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাব কন্যার জাতিম্মরত্ের স্দৃঢ প্রমাণ পাওয়া 
যায়। স্থশীলবাবু এই মেয়েটির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তীহার প্রশ্নের উত্তরে 
মেয়েটি বলে যে পেশ কারিন্‌ রূপে মরিবার সময় দেবতার প্রতি তাহার অটুট ভক্তি 
ছিল। ঝাঁসিতে ত্রাহ্মণকন্যারূপে বাস করিবার কাঁলে তাহার দেবাচ্চনা করিবার জন্য 
প্রবল ইচ্ছা হইত, তৎ্সত্বেও সে দ্রেবার্চনা কবিতে পারিত না; কারণ বাড়ীর 
লোকের! সর্বদাই তাহার তাদৃশ প্রচেষ্টায় বাধা দিত। এরাঙ্মণকন্যা রূপে পে প্রত্যহ 
ল্লান করিত এবং মনে মনে ঠাকুরকে ডাঁকিত। 

১০। কাণপুর সহরের মেষ্টন রোডে “শশ্ম। বেষ্টরেপ্ট' নামে একটি দৌকান ছিল । 
সম্ভবতঃ এখনও উহা! আছে। উক্ত দোকানের স্বত্বাধিকারী মঙ্গলদেও শশ্মার স্ত্রী 
বিদ্ভাবতী দেবী জাতিম্মর ছিলেন। আড়াই বতমর বয়সের সময় হইতেই তিনি 
পৃব্বজন্মের কথা বলিতে পাঁরিতেন। তিনি বলিতেন যে, পৃব্বজন্মে তিনি পণ্ডিত 
বান্ুদেব শশ্মার পত্তী ছিলেন। স্বশীলবাবু যখন এই মহিলাঁর সহিত সাক্ষাৎ করবেন, 
তখন তাহার বয়স ২৫ বৎসর । এই সময়ে তাহার পূব জন্মের স্মৃতি অনেকটা কমিয়া 
আসিয়াছে । শৈশবে যখন তিনি পৃব্বজন্মের কথ! বলিতে আরম্ভ করেন, তখন 


জাতিসম্মর ব্যক্তিদের ইতিহাস ১৮৯ 


তাহার মাতাপিতার মনে আশঙ্কা জন্মে যে শরীত্র পৃব্ব জন্মের স্মৃতি না ভুলিলে হয়তো 
মেয়ে বাঁচিবে না। তাই তাহারা উহা! ভুলাইবার জন্য শিশু কন্যাকে উচ্ছিষ্ট 
খাইতে দিতেন। কিন্তু মেয়েটির পৃব্ব'জন্মের সংস্কার এত দৃঢ় ছিল যে উচ্ছিষ্টভক্ষণ- 
জনিত অশুচিতাও তাহা নষ্ট করিতে পারে নাই। 

বি্যাবতী দেবীর পুব্ব জন্মের স্বামী যখন জানিতে পারেন যে 'টাহার পরলোকগতা 
পত্তী পুনরায় মাঁনবকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি তাহাকে দেখিবার 
জন্য আগ্রহান্বিত হন। মেয়েটি যখন বদীযুনে অবস্থান করিত, তখন তিনি তথায় 
গিয়! তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। বালিকা তাহাখ পৃব্বজন্মের স্বামীকে দেখিয়াই 
চিনিতে পারে । কুশলগ্রশ্াদির পর বালিকা তাহাকে জানায় যে, পুব্বজন্মে সে 
বাড়ীতে তুলসীতলায় তাহার সোনার হারটি এবং নিমগাছের তলায় ১০০টি টাকা 
পুতিয়া বাখিয়াছিল। মৃত্ার পৃবের স্বামীকে বা অন্য কাহাঁকেও সে ইহ] বলে 
নাই। বান্থুদেব শম্মা বাড়ীতে ফিপিয়া নিমগাঁছের তল! খুড়িয়া টাকাগুলি পাইয়া 
ছিলেন; কিন্তু হাঁরটি তিনি 'তুলসী তলায় খুঁজিয়! পান নাই । সম্ভবতঃ অন্ত কেহ 
হারটি তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল। বাস্থদেব শশ্মা টাকাগুলি পাইয়া এবং হার না৷ 
পাইয়া বিছ্যাবতী দেবীকে পত্রদ্ধারা এই সংবাদ জানাইয়াছিলেন। একটি কন্যা 
সন্তান প্রসব করার তিন দিন পর বসম্তরোগে বাস্ছদেব শশম্মার পত্ীর মৃত হয়। 
সেই জন্মে তিনি পতিপ্রাণা! ছিলেন । বিগ্যাবতীর পৃর্বজন্মের পিতার নামও ছিল 
বাসদের শশ্মা। পুব্বজন্মে তিনি শিবতক্ত ছিলেন এবং প্রতাহ শিখপূজা করিতেন। 
পৃববজন্মে তাহার নাম ছিল মোহন দেবী । ইনি বাসদের শম্মার তৃতীয়া পত্বী 
ছিলেন। রাম নাম জপ করিতে করিতে তাহার মৃত্যু হয় এবং গঙ্গাতীরে তাঁহাকে 
দাহ কর! হয়। 

১১। গেয়ালিয়রে মিহিরলাল নাঁমে এক প্রাঙ্গণ বাস করিতেন । তাহার পুত্র 
স্বখলাঁল জাঁতিম্মর ছিল। সৃখলাল বলিত ষে পৃব্ব জন্মে সে ভিন্দ জেলায় জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিল। এ জন্মে ভাহাঁর নাম ছিল কাঁশীরাম এবং সে তখন পাটোয়ারীর কাজ 
করিত। এ& গ্রামের ভগবস্ত সিং-এর পুত্র ছোটেলাল শক্রতাবশতঃ তরবারির 
আঘাতে তাহার দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলিগুলি কাটিয়া ফেলে এবং তাহার বুকে গুলিবিদ্ধ 
করিয়া তাহাকে হত্যা করে। আশ্ধ্র বিষয়--এই জন্মেও শিশু সুখলালের 
দক্ষিণহন্তের অঙ্গলিগুলি জন্মাবধিই ছিল না। এই হত্যাপরাধের অপরাধীকে 
পুলিশ ও গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। সখলাল যখন তাহার পু জন্মের বিবরণ 
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বলিতে থাকে, তখন স্বভাবতঃই নানাস্থান হইতে বনু লোক তাহাকে দেখিতে আসে । 
জাতিম্মর শিশুর সংবাদ পাইয়া একদিন নহাটাগ্রামের ছোটেলালও শিশুটিকে 
দেখিতে আসিল। ছোটেলালকে দেখিয়াই শিশু স্থখলাল উত্তেজিত হইয়া বলিল-_- 
“এই ছোটেলালই পুব্বজন্মে আমাকে হত্যা করিয়াছিল।” ছোটেলাল তখন 
পলাইয়া বাচে। 

১২। উত্তর প্রদেশে মৈনপুরী জেলার থানা ফরহা, তহশীল যশরাঁণার অন্তর্গত 
কৌবাটিগ্রামে রামচরণ মহাজন নামে একজন লোক বাদ কৰিত। ১৯২৭ সনের 
৭ই নভেম্বর তারিখে তাহার একটি জাতিম্মর পুত্র জন্মে। এই শিশুটি আড়াই বংসর 
বয়সের সময় হইতে তাহার পূর্বজন্মের বিবরণ বলিতে থাঁকে এবং তাহার পুব্বজন্মের 
স্্ী, পুত্র প্রভৃতির নিকট তাহাকে উপস্থিত করিলে দে দেখিবামাত্র তাহাদের 
প্রত্যেককে সনাক্ত করে। পৃব্ব জন্মে তাহার নাঁম ছিল গোপী বেনিষ়া। সর্পাঘাতে 
গোপীর মৃত্যু হয় এবং মৃত্যার এক বত্পর পরে লে প্রান্ধ ৪* মাইল দৃরবন্তী কৌরাটি 
গ্রামে বামচরণের পুত্ররূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে । 

১৩। এটোয়ায় বাবুরাম বাবু নামে এক ভদ্রলোক ওকালতি করিতেন। 
তাহার এক তগিনীর নাম ছিল বিটলী। এই স্ত্রীলোকটি সব্বর্দাই বলিত যে 
মৃতার পর সে তাহার ভ্রাত| বাবুরাঁমের কন্যারূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিিবে। 
১৯:৬ সংবতের আশ্বিনমাসে শুরুপক্ষে বিটলীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে দে ফরাঁকাবাদে 
তাহার স্বামিগৃহে অবস্থান করিতেছিল। ১৯৬৮ সংবতের আষাঢ় মামে কৃষ্ণপক্ষ 
মে বাবুরামের কন্যাব্ূপে জন্মগ্রহণ করে। মেইছিল বাবুরামের প্রথম মন্তান। 
বাবুরাম মেয়েটির নাম রাখেন গিরিজা। এই বাপিকার রয়স যখন চারি বংসর, 
তখন দে তাহার পুব্ব'জল্মের বিবরণ বলিতে থাঁকে এবং পরীক্ষাদ্বার। দেখ! যায়, 
তাহার কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য । 


১৪। মামুদাবাঁদে শিবলাল নামে একটি লোকের বাড়ী ছিল। সে টুুনা 
গ্টেশনে রেলবিভাগে কাজ করিত। শিবলালের ছিতীয় কন্যা “চরণদেঈ? 
পৃৰ্ব জগ্মের বিবরণ বলিতে পারিত। স্থশীলবাবু যখন এই মেয়েটির সহিত সাক্ষাৎ 
করেন, তখন তাহার বর্ণ ১১ ব্লর। এই বালিক। তিন বংসর বরনে প্রবম কথ! 
বপিতে শিখে এবং তখন্ই পুর্ব জন্মের বিবরণ বলিতে থাকে । সে বলে ঘে পৃব্বজন্মে 
তাহার বাড়ী ছিল আগ্র! সহবের জীন-কী-মন্তি মহল্লায় । তখন তাহার নাম ছিল 
ক্রাপা। দে অতিশগ পতিপ্রাণা ছিল এবং প্রত্যহ দেব1%পা করিত। স্বামীর 
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দেহত্যাগের দীর্ঘকাল পরে জ্বররোগে তাহার মৃত্যু হয়। এই মেয়েটি যথার্থ ই 
জাতিম্মর ছিল কি না, বুঝিবার জন্য তাহাকে নানাভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। 
প্রত্যেক পরীক্ষায়ই সে উত্তীর্ণ হয়। 

১৫। শিবদয়াল নামে এক ভদ্রলোক কাণপুরে মোক্তারী করিতেন। 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় মুসলমানের] তাহাকে হত্যা করে। শিবদয়াল কাণপুরের 
প্রেমনগর মহল্লার অধিবাসী ছিলেন। মৃত্যুর কিছুকাল পবে তিনি উক্ত প্রেমনগর 
হল্লারই অপর অধিবাসী দেবীপ্রসাদ ভাটনগরের পুত্রবূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং 
জাতিম্মর হন। ১৯৩৩ সনের আগষ্ট মাসে এই ছেলের জন্ম হয়। কথা বলিতে 
শিখিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে পুব্র্জগ্মের বিবরণ বলিতে থাকে । ১৯৩৮ সনের 
মাঝামাঝি সময়ে তাহার জীতিম্মর্ত্বের বিববণ সংবাদ-পত্রাদিতে প্রকাশিত হয়। 
স্ুশীলবাবু যখন এই জাতিম্মর বালিকাটির সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন তাহার বয়স 
৬ বৎসর । দেবীপ্রমাদ শিশুকে তাহার পুব্ধ জন্মের স্ত্রী, পুত্র ও অন্তান্ত পরিজনদের 
নিকট উপস্থিত করিলে মে তাহাদের প্রত্যেককেই ঠিক ঠিক ভাবে চিনিতে 
পারিয়াছিল। 

১৬। চন্দ্রশেখর আজম নামে একটি লোক বিপ্লবীদলের কম্মী ছিল। 
ধাজপ্রোহের অভিযোগে তাহার ফাপি হয়। যতদূর মনে হয়, এলাহাবার্দে তাহার 
ফাসি হইয়াছিল। মৃত্যুর কিছুক।ল পরে লক্ষ এর নিকটবর্তী একটি গ্রামে সে 
পুনরায় জন্মগ্রহণ করে এবং জাতিম্মর হয়। এই বাঁলকটিও তাহার পুব্বজন্মের 
ঘটনাবলী ও ফাঁসির বিবরণ ঠিক ঠিক ভাবে বিবৃত করিয়াছিল । এই জাতিম্মর 
বালকের বিশদ বিবরণ কাণপুর হইতে প্রকাশিত “বর্তমান? পত্রিকায় এবং লক্ষৌ হইতে 
প্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক পাইওনিয়ার,-এ প্রকাশিত হইয়াছিল। 'জাতিম্মরকথা, 
গ্রন্থের ১৭৮তম পৃষ্ঠায় ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে । 

উল্লিখিত ঘটনাগুলি ছাড়াও অন্যান্য জাতিম্মর ব্যক্তিদের বিবরণ স্থশীলবাবুর গ্রস্থে 
প্রকাশিত হইয়াছে। দৃষ্টাস্তশ্বরূপ “জাতিম্মরকথা” গ্রস্থের ১০৮তম পৃষ্ঠায় হীরা 
কৃয়ার নামী জাতিম্মর বালিকার এবং ১৫৯তম পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ স্থইডেনের 
খ্রীষ্টধশ্মাবলম্বী মিনেস্‌ সিগনী কগুগুইষ্ট (15. 51875 [২৮10080151) এর বিবরণের 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

স্থশীলবাবু ছাড়াও অন্যান্য বহু গ্রন্থকার বিভিন্ন ভাষায় রচিত নানাগ্রস্থে বহু 
জাঁতিম্মর ব্যক্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পণ্ডিত ভন্থরেন্ত্র মোহন ভট্টাচার্য্য 
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মহাশয়ের রচিত জন্মাস্তররহস্ত গ্রন্থ হইতে এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । 
ঘটনাটি নিম্ন প্রকার-_ 

একবার পশ্চিমদেশীয় একখাঁন। খবরের কাঁগজে লিখিত হইয়'ছিল--"“এক ব্যক্তি 
বঙ্গদেশ হইতে চাকুরী করিবার জন্য পশ্চিমদেশে আসেন। এখানে আপিয়া একদিন 
ভ্রমণ করিতে করিতে একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে গমন করেন । সেই বাড়ীতে 
গিয়াই যেন তাহার চিত্তে কোন পুরাণো স্থৃতি জাগিয়া উঠে । তিনি বৈঠকখানায় 
বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়! পার্খোপবিষ্ট সেই বাড়ীর একটি 
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন ণ“তোমার্দের এই বৈঠকখানার এ উত্তরপার্খে 
বুদ্ধদেবের একখানি রৌপাশ্রতিমা ছিল না?” 

বাড়ীর ভদ্রলোকটি তদুত্তরে বলিলেন--ইা৷ মহাশয়! ছিল। আমার পিতা 
এ মৃত্তিটি স্থাপন করেন। তাহার মৃত্যুর পরেও অনেকদিন ছিল। আমার বয়স 
যখন দশ বারো বৎসর, তখন মাতাঠাকুরাণী উহা একজন বৌদ্ধ-ধন্মাবলম্বী ভদ্রলোকের 
নিকট বিক্রয় করেন। তখন আমাদের বড়ই অর্থকষ্ট হইয়াছিল।* বঙ্গীয় যুবক 
বলিলেন-_-“তোমাদদের বাড়ীর মধ্যে একটা নিমগাছ ছিল; তাহা আছে? 
ভদ্রলোকটি বলিলেন__“কৈ না|, “তোমার পিতা সেই বুক্ষতলে কিছু টাঁক রাখিয়! 
গিয়াছিলেন। তাহার সংখ্যা অনেক । তোমরা পাইয়াছিলে কি?" 

ভদ্রলোক-_সে অন্বদ্ধে আমি কিছুই জানি না। 

বঙ্গীয় যুবক--তোঁমার মাতাঠাকুরাঁণী জীবিত আছেন? 

তদ্রলোক--আছেন, কিন্তু অতিশয় বৃদ্ধা হইয়াছেন বলিয়। নড়িয়া চড়িয়া 
বেড়াইতে পারেন না। 

বঙ্গীয় যুবক-_তাঁহাকে একবার এই কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিয়া আইন । 

টাকার লোভেই হ$ক, অথব! ভদ্রলোকের অন্থরোধেই হউক, গৃহস্বামী তাহার 
বৃদ্ধা মাতার নিকট গমন করিয়] এ কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন "হা নিমগাছ 
ছিল। সেবাঁর ঝড়ের সময় গাছট! উপাড়িয়া পড়িয়া! যায়। তুমি তখন খুব ছোট। 
আর তোমার পিতার যে কিছু টাকা ছিল, তাহ! আমি জানি ; কিন্তু কোথায় ছিল, 
তাহা তিনি মৃত্যুকালে বলিয়া যাইতে পারেন নাই। যে ভদ্রলোক এই লকল সংবাদ 
বলিয়াছেন, তিনি বোধ হয় ভাল জ্যোতিষী হইবেন। তাহাকে একবার আমার 
সহিত লাক্ষাৎ কবিতে বল!” 

গৃহন্বামী আসিয়! সে কথা বঙ্গীয় যুবকের নিকট বলিলে তিনি বৃদ্ধার সহিত 
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সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। বাটীর মধ্যে গিয়া! পুব্বস্থৃতি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত 
হইয়া পড়িল। তাহার সম্পূর্ণক্ষপে মনে হইল-_পুব্বজন্মে এই বাড়ী তাহারই ছিল, 
এ প্রো ব্যক্তি তাহার পুত্র এবং বৃদ্ধা তাহার মনোহারিণী কাস্তা ছিলেন। তখন 
তিনি বৃদ্ধার নিকট উপস্থিত হইয়া ঘেখানে টাঁকা প্রোথিত ছিল তাহা বলিয়া! দ্বিলেন। 
পুববসন্বন্ধের কথাও প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল।” 
( জন্মীস্তর রহস্য, ১৭শ সংস্করণ ; পৃষ্টা_-৭৪--৭৬ ) 
স্বামী অতেদানন্দ তাহার পুনজ্জন্মবাঁদ গ্রন্থে ( প্রথম সংস্করণ ) কয়েকজন জাতিম্মর 
লোঁকের বিচিত্র কাধ্যাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন; তন্মধা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত 
করিতে।ই। যথা-_ 
“বার বত্সরের বালক প্যাক্কাল (85০৪1 ) জ্যামিতির দুরূহ অংশগুলির রহশ্তয 
উদ্ঘাটন করিতে পারিয়াঁছিপ। পাঁচবৎসর বয়স্ক মেষপালক ম্যান্জিয়ামেলো কলের 
হ্যায় অনায়াসে কঠিন অঙ্কদমৃহ কধিতে পারিত।.*..জেরা কোল্বার্ণের বয়স যখন 
আটবৎ্সর মাত্র তখন সে কোনরূপ অক্ষর ব্যবহার ন! করিয়াই তড়িতের ন্যায় কঠিন 
কঠিন অঙ্কসমূহের রসস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিত।.*....একবার এঁ বালক আট 
খ্যাটিকে ষোলগুণ করিয়। তৎক্ষণাৎ পনেরটি সংখ্যায় তাহার উত্তর বলিয়া দিল। 
সংখ্যাটি হইল ২৮১১, ৪৭৪, ৯৭৬, ৭১০) ৬৫৬। তাহার সংখ্যাগুলিও নিভু 
হইয়াছিল । পরে যখন এ দীর্ঘ সংখ্যাটির ধর্গমূল (50815 £০০:) কত হইবে, 
তাহাকে জিজ্ঞাসা কর! হইয়াছিল, তখন সে মুহুর্তের মধ্যেই তাহার সঠিক উত্তর 
দিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহার পর এঁ সংখাটির ঘনমূল (০৮৮০ 1০০1) সম্বন্ষেও 
যখন জিজ্ঞাসা কর! হইয়াছিল তখন নে ক্ষণিকের মধ্যে তাহ! প্রকাশ করিতে 
পারিয়াছিল। কোন এক ব্যক্তি বালকটিকে একবার অকম্মাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া 
বদিলেন £ “আচ্ছ! বল দেখি আটচল্লিশ ব্সরে কতগুপি মিনিটের সংখ্যা হয়?” 
বালকটি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিয়াছিল ২৫, ২৮৮, ৮০০ মিনিট | 
বিখ্যাত পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতবিৎ মোজার্ত চারি বৎসর বয়সে যন্ত্রঙ্গীতের একটি 
গৎ ও আট বৎসর বয়সে একটি গীতিনাট্য রচনা করেন। থেরেপা মিলানোল্লা অল্প 
বয়সে এমনি কুতিত্বের সহিত বেহাল! বাজাইয়াছিল যে সকলে শুনিয়! ভাঁবিতে 
বাধ্য হইয়াছিল-__থেরেসা নিশ্চয়ই পৃব্ব'জন্মে তাহা শিক্ষা করিয়াছিল ।” 
__পৃষ্ঠা-৬০--৬১ 
স্বামী অভেদানন্দ উক্ত গ্রস্থেই পুনরায় বলিয়াছেন “একটি ৬ বৎসর বয়সের 


১৩ 
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বালিকাকেও আঁম ধেঁখিয়াছি। সে অতি স্থন্দররূপে ও আশ্চ্য্যভাবে পিয়ানো যন্ত্র 
বাজাইতে পারিত এবং সে কোন গৎ একবার মাত্র শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহা হুবহু 
বাজাইতে পারিত।” -_-পৃষ্ঠা-_৬২ 

উল্লিখিত ঘনটাগুলি ছাড়াও আরও বহু জাঁতিশ্মর ব্যক্তির বিবরণ বিভিন্ন গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ আছে। গ্রস্থের কলেবর বুদ্ধির ভয়ে অধিক প্রকাশে বিরত রহিলাম। 
বর্তমানেও যে প্রীয়ই বিভিন্ন স্থানে জাতিস্মর ছেলেমেয়েরা! জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, 
বিভিন্ন সংবাদপত্র হইতে তাহা আমরা জানিতে পারি। ধাহারা স্দূর গ্রামাঞ্চলে 
বাঁস করার ফলে দৈনিক সংবাদপত্র পড়িবাঁর সংযোগ পান না, তাহাদের অবগতির 
জন্য কলিকাতার দুইখান। দৈনিক সংবাদপত্র হইতে এবূপ কয়েকটি ঘটনা প্রদর্শন 
করিতেছি । 

বিগত ১৩৫ সনের ১৬ই জোষ্ঠ (৩০ শে মে ১৯৬৮ ইং ) বৃহস্পতিবারের দৈনিক 
আনন্দবাজার পত্রিকার পঞ্চম পৃষ্ঠায় নিয়লিখিত জাতিম্মর মেয়েটির সংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছিল। আনন্দবাজার পত্রিকার ভাষায় সংবাদটি নিক্গপ্রকার | 

'“্তমলুক শহরের নিকটবন্তী কাপানবেড্যা গ্রামের শ্রীবলাই পাত্রের সাড়ে তিন 
বছরের মেয়ে “গুটি” তার পুর্ব জন্মের সমূহ বৃত্তান্ত সঠিক বলিতে পারায় এ অঞ্চলে 
চাঞ্চল্যের স্থষ্টি হয়েছে। সে বল্ছে-__পৃব্ব'জন্মে সে শালগেছ্যা গ্রামের শ্রীবংশী বেরার 
রী ছিলও তার তখনকার নাম ছিল “কাজল”, তাঁর সে সময় একটি ছেলে ও একটি 
মেয়েও ছিল। নে আরও বল্ছে--একদিন তার স্বামী তার গালে চড় মারায় সে 
অজ্ঞান হয়ে যাঁঘ। তার মৃত্যু হয়েছে ভেবে তার গলায় দড়ি দিয়ে গাছে তাকে 
ঝুলিয়ে দিয়েছিল । প্রত্যহ শত শত লোক তাকে দেখতে যাচ্ছে । 

বিগত ১৩৭৬ সালের ২২শে ফান্ধন (৬ই মাচ্চ ১৯৭০ ইং) তারিখের দৈনিক 
যুগান্তর পত্রিকার পঞ্চম পৃষ্ঠায় বুবুল নামক একটি জাতিম্মর বালকের সংবাদ প্রকাশিত 
হয়। “বুবুল বলে মে বাড়ী যাবে” শিরোনামায় সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল । 
যুগাস্তর পত্রিকার ভাষায় সংবাদটি নিষ্নপ্রকীর ।-_ 

“বুবুল বলে, সে বাড়ী যাঁবে। খাড়ীতেই সে আছে, মা-বাবার চোখের মণি-_ 
একমাত্র সম্তান। দাছু ও ঠাকুমার আদরের ধন। ফুটফুটে ফুলের মতন দেখতে। 
কিন্ত মাঝে মাঝেই সে কেমন হয়ে যায়, কেঁদে ওঠে, রেগে যায়, বলে--আমি বাড়ী 
যাব, আমাকে বাড়ী নিয়ে চল। মা! বাঁবা আদর কবে বুবুল সোনার মুখে টুমো 
খান। তাতে সে আরও রেগে যাম়। কেমন যেন লজ্জা ও বিরজি" তার চোখে মুখে 
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ফুটে উঠে। বাবাকে বলে-_“দাঁদা, তুমি আমীয় অমন করবে না। আমায় এখুনি 
বাড়ী নিয়ে চল।” এ রকম ভাবাস্তরের সময় সে আর বাবাকে বাবা বলে না, 
মাকে মা বলে না । তার পিসি তার বাবাকে দাদা ভাকে, সেও তখন ভাকে 
দাদা: | 

“কোথায় তোমার বাড়ী?” জলে ভরা টলটল চোখে তার গোলাপের মত 
লাল টুকটুকে গাল ছুটো ফুলিয়ে বলে_-'আমাঁধের বাড়ী? আমাদের বাড়ী অনেক 
দূরে, অনেক দুরে ।'*আমায় বাজারে নিয়ে চল।” কোথায় তোমাদের বাজার ?? 
“এ যে আমাদের বাঁড়ী থেকে বেরিয়ে একটা গলি, গলি পেরিয়ে বাজার, লালবাজার | 
বিস্কুট, চকোলেট ভারী প্রিয় বুবুলের। কিন্তু অন্য স্মৃতিতে যখন মে ফিরে যায়, 
তখন তাও সে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বলে--না না, আমি ওনব খাব না। এই তো 
মা আমাকে খেতে দিলে-__ডাল, ভাত, আলু... । তারপর বললে “বোনের জন্য 
বিস্কুট নিয়ে আয় তো। আমি সাইকেলে করে বোনের জন্তে বিস্কুট আন্তে 
যাচ্ছিলাম ।” 

তারপর & তাঁর পরের কথা আর কিছু বল্তে পারে না। বাবার সাইকেল 
দেখলে মাঝে মাঝে সে যেন একেবারে পাগল হয়ে যায়। তারপর? তার পরে 
কথা আর কথায় বলেছিল- বাড়ী তাদ্দের “ভিরি'তে। তার বোনের নাম “চিত্ত” 
আর তাঁর নাম 'পুত্তা। মাত্র তিন বছর বয়সের বুবুলকে নিয়ে বাড়ীর লোকের 
দুর্ভাবনার অস্ত নেই। বুবুল তার মার দেয়া নাম। বাবা ভাকেন 'শুভ্র' বলে। 
আর পোষাকী নাম প্রস্থন' | 

সোমবার বাযারাকপুর সদববাজারে ওদের বাড়ীতে অনেকক্ষণ কাটালুম। ওর 
বাব! শ্রীপ্রেমাংশু চট্টোপাধ্যায়, ওর মা, ঠাকুমা] সবাই বললেন--সেই ছুই বছর বয়স 
থেকেই ওকে নিয়ে এই সমস্তা চল্ছে। এখন মাত্র তিন বছর দুমাস বয়স। বুবুল 
আমার সঙ্গে দ্রিব্যি কথা বলেছে। পেয়।রাঁর লোভ দেখিয়ে রাজী করিয়েছি 
আমাদের বাড়ী আসতে। বুবুল কি জাতিস্মর? পূর্ববজন্মের স্মৃতিই কি তাকে 
স্ময় সময় পাগল করে তোলে ?” 

১৩৭৬ বাংলায় ২৩শে চৈত্র তারিখের যুগান্তর পত্রিকার সপ্তম পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত 
ংবাঁদটি প্রকাঁশিত হইয়াছিল ।-_ 

“রূপালী চা বাগানের তিন বছরের ছেলে শঙ্কর চত্রবর্তীকে দেখার জন্তে গত 
কয়েকদিন ধরে হাঁজার হাঁজাগ লোকের ভীড় হচ্ছে। এই ছোট ছেলেটি ভুড়ার্স- 
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বাসীদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্যের স্যষ্টি করেছে। গত ২৫শে মার্চ দুপুরবেলা হতে 
এই শঙ্কর তার পূর্বজন্সের কথা বল্ছে। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, “বেলুড়ে 
আমাদের তিন নং বাড়ীতে যাব*_এই বলে। 

সে বল্ছে, তার পূর্বজন্মের পিতার নাম ছিল শ্রীস্ধীর কুমার ঘোষ। তারা 
দুই ভাই, চার বোন্‌ ছিল। বড়দিদি স্বপ্ন! তাকে অনেক ভাঁলবাসতো৷। তার ছোট 
ভাই আমাশয়ে ভুগে মারা গেছে। সে ডাক্তার আনতে গিয়ে ফিরে এসে দেখে 
ছোঁট ভাই মার] গেছে। তার নাম ছিল অলোক ঘোষ। 

শঙ্করকে দেখার জন্ত রোজ কয়েক হাজার দর্শকের ভীড় হতে থাকায় চ1 
বাগানের কাজকম্মে ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে বলে বাগানের ব্যবস্থ।'পক জানিয়েছেন । 
শঙ্করের পিতা শ্রীথগেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী এক বিবৃতির মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে ভীড় 
না করার জন্য আবেদন জানিয়ে বলেছেন যে, শঙ্করের মত আরও জাতিম্মর এর 
পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছে, এ ছাড়া ছেলেটির মানসিক ভারসাম্া রক্ষার 
উদ্দেশ্টে চিকিৎসকগণ তাকে স্বাভাবিকভাবে পারিবারিক অবস্থায় রাখার পরামর্শ 
দিয়েছেন ।” 

৯৩৭৭ বাংলায় ২৭শে ভাত্র (১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭০ ইং) রবিবারের যুগাস্তর 
পত্রিকায় (পৃষ্টা ১ এবং ৫) “মাতগভে ১৮ মাপের শিশু কথা বল্‌্ছে* শিরোনানায় 
নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে ।__ 

“জাকার্তী, ১২ই সেপ্টেম্বর । একটি শিশু এখনও মাতৃগর্ভে রয়েছে অথচ এই 
শিশুর মা বলছেন, শিশুটি কথা বলতে পারে এবং পবিভ্র কোরাণের বাণী উদ্ধৃত 
করে। ইংরেজী, ফরাসী, ইন্দোনেশীয় এবং জাপানী ভাষায় শিশুটি কথা বলতে 
পারে বলে তার মা দাবী করছেণ। শিশুয় ম! শ্রীমতী জহর ফোন্না (২৩) 
জানান যে, তিনি ১৮ মাস ধরে এই শিশুকে গভে ধারণ করছেন। এই সংবাদ 
জাকার্তীয় খুব প্রচাঁরলাভ করেছে। এমন কি প্রেসিডেন্ট স্থহার্তোর সঙ্গেও শ্রীমতী 
জহব1 ফোন্নার সাক্ষাৎকার হয়েছে। 

জাকাত্তীর শহরাঁঞ্চল কামীতে শ্রীমতী জহর? ফোন্ন! আজ সাংবাদিকদের বলেন যে, 
ভগবানের ইচ্ছায় তিনি এই শিশুকে ধারণ করেছেন এবং পুরোপুরিভাবে শিশ্তর 
নির্দেশ মানছেন । এই শিশুর কান্না, প্রার্থনা? এবং কথ। বলার ক্ষমতা সমন্ধে 
জাকার্তায় সংবাদপত্রে নানা কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীমতী আজ পাংবাদিকদের 
ছুটি এক্স-রে ছবি দেখান । গর্ভ সঞ্চারের পীঁচ মাঁস এবং তের মাস পরে পাকিস্তানে 
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এই এক্স-রে করা হয়েছে বলে তিনি জানান। সাংবাদিকদের ৪৫ মিনিটব্যাপী 
সাক্ষাৎকারের সময় শিশুটিকে কথা বলাতে পারা যায় নি। এক সময় শিশুটি কাদছে 
বলে তাঁর মা দাবী করেন এবং এ অন্পষ্ট কান্নার শব্দ কয়েক মিনিট ধরে 
শোন! গেছে। 

শ্রীমতী জহর ফোন্না এবং তার স্বামী ১০ই অক্টোবর পশ্চিম জাম্মীনী রওন। হবেন 
এবং পরে দুই সগ্তাহের জন্য পাকিস্তানে থাকবেন। ইতিপূর্বে তার! পাকিস্তান, 
পশ্চিম জান্নানী, জাপাঁন ও মালয়েশিয়া সফর করেছেন, কিন্তু এসব দেশের 
ডাক্তাবেরা এই অনন্যসাধারণ ব্াপাবের কোন ব্যাখা করতে পারেন নি। শ্রীমতী 
জাঁনান, ইন্দোনেশীয় ডাক্তারদের দ্বারা পরীক্ষা করাতে শিশুটি নিষেধ করেছে এবং 
ছুবছর পরে মকায় সে ভূমিষ্ঠ হবে বলে জানিয়েছে । শিশুটি বলেছে যে, সে একটি 
ছেলে, কিন্ত এখনও তার নাম ঠিক করেনি। 

শ্রীমতী বলেন-_“সে খুব চতুর ছেলে এবং আমি সুখী'। অনেক লোক তাদের 
উপহার ও অর্থ দ্রিতে চেয়েছে, কিন্তু তারা কিছুই গ্রহণ করেন নি। শিশুটি তা 
পছন্দ করে না বলে তিনি জানান এবং বলেন যে, তাদের পরিবারবর্গ তাদের 
বিদেশযাত্রার অর্থ দিয়েছেন'-" | শিশুটির বলার ক্ষমতার কথা গত বছরের গোড়ার 
দিকে প্রথম প্রচারিত হয় । শিশুটির মা বাবা গ্রামের সাধাসিধে লোক । একটা 
বিরাট ধোঁকাঁর কথা এ রকম দীর্ঘ সময় ধরে তারা চালিয়ে যেতে পেরেছেন- সেটা 
বিশ্বাস করাও কঠিন ।- রূয়টার |” 

জাঁতিম্মর ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে অনুরূপ অসংখ্য ঘটন! বিভিন্ন সংবাদপত্রের 
পৃষ্ঠাগুলিতে একটু খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে। 


ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ 
পাপের ফল 


যাহারা গুরুতর পাঁপকাধ্য করিয়া রাজদণ্ড ভোগ, তপন্তা বা প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা 
এই পাপ ক্ষালন না করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহারা মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল নরক 
ভোগ করিতে বাধ্য হয়। এইরূপ নরকভোগ কোন কোন ক্ষেত্রে হীনযোনিতে জন্ম" 
গ্রহণের মাধ্যমেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বায়ুভূত নিরাশ্রয় অবস্থায় 
বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করতঃ ক্ষৎপিপাসা শীত-্রীন্মাদি দ্বারা অশেষ ক্লেশ ভোগ করিবার 
পর হীনযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, আর কেহ কেহ সোজান্থজি এঁ সকল যোনিতে 
জন্মিয়া দেহধারী অবস্থায়ই নরকভোগ করিয় থাকে। বিভিন্ন শাস্ত্গ্রান্থে এই সন্বদ্ধে 
বহু কথা বল! হইয়াছে । পাপগুলিকে সাধারণতঃ ৬টি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা 
যায়। যথা-(১) অতিপাতক (২) মহাঁপাতক (৩) অনুপাঁতক (৪) উপপাতক 
(৫) জাতিভ্রংশকরপাঁতক এবং (৬) সঙ্করীকরণ পাতক । মন, বিষণ যাঁজ্ঞবন্ক্য প্রভৃতি 
স্বৃতিকীরের! এই সকল পাপের স্বরূপ, তাহ] ক্ষালনের জন্ প্রায়শ্চিত্তের বিধান, এবং 
ন1 করিয়া মরিলে ইহাদের বিষময় ফল বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । 

১। অতিপাতক £-সংহিতাকার বিষণ বলেন- মাতৃগমন, ছুহিতগমন এবং 
পুত্রবধূগমনরূপ গুরুতম পাপকে অতিপাতক নামে অখ্যাত করা হয়। এইরূপ 
অতিপাতকীরা যদি নিজেদের কৃত পাপ সর্বসমক্ষে স্বীকার করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য 
সঙ্কলপপূর্বক প্রজলিত হুতাশনে ঝাঁপাইয়া পাপদেহ তম্মীভূত করে, কেবলমাত্র তাহা 
হইলেই তাদৃশ মৃত্যুর পর উল্লিখিত পাপের কুফল হইতে রক্ষা পাঁয়। 

“মাতৃগমনং ছুহিতৃগমনং ন্গযাগমনমিত্যতিপাতকানি। 
অতিপাতকিনস্তেতে প্রবিশেয়ুহু তাশনমূ। 
ন হান্যা নিষ্কৃতিস্তেষাং বিদ্যতে হি কথঞ্কন।”-_বিষুসংহিত্বা, অধ্যায়_৩৪ 

২। মহাপাঁতিক £- বিষ্কসংহিতার মতে ত্রহ্মাহত্যা, স্থরাঁপান, ব্রাঙ্ষণের স্থ্বর্ণহরণ 
ও গুকপত্ীগমন-_-এইগুলি মহাপাতক। এইরূপ মহাপাতকের জন্য বিষু ছ্বিবিধ 
প্রীয়শ্চিত্বের বিধান দিয়াছেন । অশ্বমেধযজ সম্পাদন অথবা পৃথিবীর সমস্ত তীর্থে 
পর্যটন | ( অধায়--৩৫) 
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৩। অনুপাতক £- যজ্ঞ দীক্ষিত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্তাকে অথবা রজন্বলা বা গর্ভবতীকে 
হতা। করিলে ব্রহ্ম হত্যার তুল্য পাতক হয়। গর্ভস্থ ভ্রুণ, শরপাগত বাক্তি বা সৃহৃদূকে 
হত্যা করিলেও ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাতক হয়। ছ্বিজাতির পক্ষে সুরাপান, ত্রন্দোত্তর 
ভূমি বা গচ্ছিত ভ্রবোর অপহরণ, পিতৃব্য, মাতামহ, মাতুল, শ্বশুর বা নৃপতির পত্বীতে 
গমন, পিসী, মাসী, শিক্ষক বা মিত্রের পত্ীতে গমন, সগোত্রা বা উচ্চবর্ণের পত্থীতে 
গমন, রজন্বলা-গমন প্রভৃতি পাপ করিলে ব্রদ্দহত্যার তুল্য পাতক হয়। এই সকল 
পাতিক মহাপাতক হইতে সামান্য লঘু বলিয়া ইহাদ্দিগকে অন্থপাতক নামে অভিহিত 
করা হইয়াছে। ইহাদের প্রীয়শ্চিন্ত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তেরই তুল্য ( অশ্বমেধযজ্ঞ 
সম্পাদন বা সর্ববতীর্থ-পর্যাটন )। (বিষুলংহিতা, অধ্যায়--৩৬ )। 

৪। উপপাতক £--গুকজনের নিকট মিথাভাষণ, রাজা ব| বিচারকের নিকট 
অনর্থক অপরের দৌঁধকীর্তন, গুরনিন্দা, বেদনিন্দা, অধীতশান্ত্র-বিম্মরণ, আহিত অগ্নি 
পরিত্যাগ, উপযুক্ত কাঁরণ ব্যতিরেকে মাতা, পিতা, পুত্র ও পত্বীকে ত্যাগ, অভোজ্ান্ন 
ভোজন, অভক্ষ্যভক্ষণ, পরস্বাপহরণ, পরদারগমনঃ বর্ণাবহিত বুত্তিপরিতা।গ, অমৎ- 
প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত বা শ্দ্রহত্যা, গোহত্যা, নাস্তিক্যবৃত্তির সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ 
প্রভৃতি পাপকে উপপাতক নামে অভিহিত করা হয়। উপপাতিকীরা আস্মশ্ুদ্ধির জন্য 
শ্রদ্ধাভরে চান্দ্রায়ণব্রত, পরাকত্রত, অথবা গোমেধ যজ্ঞ করিলে পাপের কুফল হইতে 
রক্ষা পান। (অধ্যায়-_-৩৭ ) 

[ গৌমেধ যজ্ঞের স্বরূপ সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকের মনে সম্প্রতি একটি ভ্রান্তধারণ! 
আছে । পশ্চিমদেশীয় কতিপয় পণ্ডিত ব্যক্তির রচিত বিতিন্ন গ্রন্থই এইরূপ ভ্রাস্তধারণার 
সৃষ্টি করিয়াছে । ইহারা বলেন-গোমেধ হজ্জে হিন্দুরা গোবধ করিত। দৃষ্টান্তত্বরূপ 
রাজ! রৃন্তিদেবের যজ্জে বু পশু বধের বর্ণনার উল্লেখ করা হয়। বস্ততঃ মহাভারত 
প্রতৃতি গ্রস্থ হইতে স্পষ্টই জানা যাঁয়__রাঁজ রন্তিদেবের যজ্জঞে হরিণ, ছাগল, শশক 
প্রভৃতি পশু বলি দেওয়া হইয়াছিল; গোবধ করা হয় নাই। গোসব বা গোমেধ 
যজ্ঞের বর্ণনা যকুর্কেদে রহিয়াছে । যজূর্ধেদ এবং শ্রোতনুত্রশ্তুপি হইতে জানা যায়-_ 
গোঁজাতির উন্নতি কামনায় যজ্জে হবিদান, অসংখ্য গরুকে উত্তম তণাদি খাচ্চ দান, 
পত্রবহুল-বুক্ষশাখাছারা গোদেহ হইতে মশা-মাছি বিতাড়ন এবং অন্যান্য প্রকার 
গোজাতির সেবাকাধ্যই গোমেধশ্যজ্ঞে করা হইত। গোবধ কোথাও কর' 
হইত ন1। ] 

৫| জাতিভ্রংশকর পাতক :- দণ্ডাদিদ্বার! ত্রাহ্ধণকে বাথা দেওয়।, মদ্য প্রভৃতি 
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অদ্রেয় বস্তর ভ্রাণ লওয়া, কুটিলতা, পশুমৈথুন এবং পুংমৈথুন-__এইগুলিদ্ারা 
যে পাপ হয়, তাহাদ্বারা ব্রান্ষণাদি বর্ণের জাতিনাশ হয় বলিয়া এই গুলিকে জাতি- 
ভ্রংশকর পাতিক নামে অভিহিত করা হয়। স্বেচ্ছায় উল্লিখিত প্রকার পাঁপ করিলে 
আত্মশুদ্ধির জন্য সাস্তপনব্রতের এবং অনিচ্ছায় করিলে তাহার জন্য প্রাজাপত্যব্রতের 
অনুষ্ঠান করিতে হয়। ( অধ্যায়--৩৮) 

৬। সঙ্করীকরণ পাতক £- গ্রাম্য বা আবণ্য পশু হত্যা করলে যেপাপ হয় 
তাহার পাম সঙ্করীকরণপাঁতক । এইরূপ পাপ ক্ষাঁলনের জন্য কৃচ্্াতিরুচ্ছু নামক 
প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদন অথবা একমাস যাবকাহাঁর করিয়া থাঁকিতে হয়। 

এতদ্বাতীত বিষণ অপাত্রীকরণ, মলাব্হ এবং প্রকীর্ণনামে আরও তিন শ্রেণীর 
পাপের উল্লেখ করিষাছেন। অন্যান্ত স্বৃতিকাঁরেরা শেষোক্ত পাপগুলিকে পৃথগ ভাবে 
গণন1 করেন নাই, এই কারণে তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ প্রদানে বিরত রহিলাম । 

বিষ্ণদংহিতার ৪৪তম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে_-গুরুতর পাপকাধ্যে লিপ্ত মনুস্েরা 
মৃত্যুর পর নরকভোগাস্তে তির্ধ্যগ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । অতিপাতকে 
লিঞ্ধ অপরাধীর! বুক্ষা্দি স্থাবরযোনিতে এবং মহাপাতকীরা কমিযোনিতে দেহ ধারণ 
করে। অন্ুপাতকীরা পক্ষিযোনিতে এবং উপপাতকীর] জলচরযোনিতে জন্ম গ্রহণ 
করে।' জাতিভ্রংশকরপাঁপে লিঞ্চ বাক্তিরাঁও পরজন্মে জলচর জন্তরূপে দেহধারণ 
করিয়া থাকে । যাহারা বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করে অথবা অদত্তা কন্তাঁতে উপগত হয়, 
তাহারা পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যে সকল দরাত্মা সদাচার-পরায়ণ বাক্তিগণের 
আচাঁর নষ্ট করিয় তাহাদিগকে কলুষিত করে, তাহার] অস্পৃশ্যশ্রেণীর অনুষ্যযোনিতে 
জন্ষিয়া থাকে । অন্যান্ত গুকতর পাপকাধ্য করিলেও পাপের গুরুত্ব অনুসারে কেহ 
কেহ হিংস্র মাংসভুক্‌ প্রাণীরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে । যেব্যক্তি আশুচি লোকের 
প্রস্তুত বা স্পৃষ্ট অন্ন অথবা অন্তবিধ অবৈধ থান্য ভক্ষণ করে, সে কমিযোনিতে জন্মগ্রহণ 
করে। চুরি (ডাকাতি ) করিলে পরজন্মে শ্েনপক্ষীরূপে এবং অপরের রাস্তা বন্ধ 
করিলে মৃষিকরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ধান্য হরণ করিলে মৃষিক, কাংস্ত চুরি 
করিলে হংসপক্ষী, পানীয়জল হরণ করিলে অভিপ্নব নামক পক্ষী, মধু চুরি করিলে দংশ 
( বড় মাছি ), দুগ্ধ হরণ করিলে কাঁক, মিষ্টদ্রব্য হরণ করিলে কুকুর, ঘ্বৃত হরণ করিলে 
নকুল, মাংস হরণ করিলে গৃধ, চধ্বি চুরি করিলে মদ্‌চপক্ষী, তৈল চুরি করিলে তৈল- 
পাঁয়িক পক্ষী ( ঘুঘু বিশেষ ), লবণ চুরি করিলে বীচিবাক্‌ নামক পক্ষী, দধি চুরি 
করিলে বলাঁক1 এবং কৌধেয়, ক্ষৌম এবং কার্পাসবন্ত্র হরণ করিলে যথাক্রমে তিত্তিরি, 
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নর্দির এবং ক্রৌঞ্চ পক্ষীরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। গকুচোর পরজন্মে গোসাপরূপে, 
গুড় হরণকারী বাগ.গুদ পক্ষীরূপে এবং গন্ধদ্রবাহরণকা রী ছুচ্ছন্দবীরূপে জন্গিয়া থাকে । 
পত্র বা শাক হরণ করিলে পরজদ্মে ময়ুরযোনিতে, অন্টের জন্য রান্না বা প্রস্তত করা 
খাছসামগ্রী হরণ করিলে শল্লকীরূপে এবং অগ্রিহরণ করিলে বকপক্ষী রূপে জন্মিতে 
হয়। গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি হরণ করিলে গৃহহারীনামক কীটবিশেষরূপে এবং রক্তবন্ত্ 
বা শাড়ী হরণ করিলে চকোরপক্ষীরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। হস্তিচোর কৃম্মরূপে, 
অশ্বচোর ব্যাত্রররপে এবং ফলপুষ্পহরণকারী বাঁনররূপে জন্মগ্রহণ করে। নারী- 
হরণকারী পরজন্মে ভল্লুকরূপে, নৌকাদিযান হরণকারী উষ্টুরূপে এবং সাধারণ পঙ্ু- 
হরণকারী ছাঁগলরূপে জন্মিয়া থাকে। ম্ত্বীলোকেরা যদ্দি উল্লিখিত প্রকার পাপকন্ম 
করে, তবে তাহাদিগকে ও একই প্রকার ফলভোগ করিতে হয়। 

যাঁজ্ঞবন্কাসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে_পাতকীরা দেহত্যাগাস্তে 
নরকভোগের পর পাপাহ্যায়ী নিক্পপ্রকার যোনিসমূহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। 
যাহার পরের বস্ব লাত করিবার জন্য অথবা অন্ত যে কোন প্রকারে অপরের অনিষ্ট 
সাধনের জন্য চিন্তা করে, অথবা অন্য প্রকার অপকন্মসাধনের চেষ্টা করে, তাহার! 
মৃত্যুর পর নরকভোগান্তে অস্ত্যজ মন্ুষ্যশ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে | মিথ্যাভাষণে 
অভাস্ত, খলন্বভাব ও প্রবঞ্চনাশীল লোকেরা পশু ও পক্ষীরূপে জন্মগ্রহণ করে। যাহারা 
আদত্তা কন্াতে বা পরস্ত্রীতে উপগত হয়, অথবা যাহারা] অবৈধ উপায়ে প্রাণিহিংসা 
করে, তাহার] বৃক্ষাদি স্বাবরযৌনিতে জন্মিয়। থাকে । সর্ধর্দা অন্যায়কাধ্যে রত, অস্থির- 
প্রকৃতি, বিষয়াসক্ত ও বিলাসী লোকেরা রজোগণের প্রাবল্য হেতু মৃত্যুর পর হীন 
শ্রেণীর মন্ুত্যব্ূপে দেহধারণ করে। নিদ্রালু, ক্রুরকম্মে রত, লোতী, নাস্তিক, যাঁচক, 
প্রমাদগ্রস্ত, এবং অকারণে নিজের বর্ণীন্ুঘায়ী কম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্যবর্ণের কাধ্যে 
লিপ্ত অরধ্যসস্তানের! তমোগুণের আধিক্যবশতঃ তির্্যগ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয় 
থাকেন। ত্রক্মহত্যাকারী ব্যক্তি নরকভোগাস্তে মুগ, শুকর বা কুকুররূপে এবং মগ্পায়ী 
আর্্যসম্তান গন্দভযোনিতে অথবা পুকুশ ও বেন নামক অস্পৃশ্যশ্রেণীর মানুষের ঘরে 
জম্মগ্রহণ করিয়! থাকেন । ্বর্ণচোর ক্রমান্বয়ে রুমি, কীট ও পতঙ্গরূপে এবং মাননীয়! 
নারীর ল্লীলতাহরণকারী ব্যক্তি তৃণ, গুল্ম ও লতারূপে পুনরায় জন্মিয়া থাকে । অন্যান্য 
পাপের ফলে মানুষ পরজন্মে যেরূপ দেহধারণ করে বলিয়া যাজ্ঞবন্ক্য জানাইয়াছেন, 


তাহ। বিধুসংহিতায় প্রদত্ত বর্ণনারই অনুরূপ । 
মন্ধ বলেন--গুরুতর পাঁপকার্ধা সম্পাদনের পর বিহিত দণ্ড ব! প্রায়শ্চি্তদ্বারা 


২০২ পরলোক তত্ব 


তাহার ক্ষালন না করিলে কেহ কেহ বর্তমান জন্মেই বিবিধ দুরারোগ্য ব্যাধিতে 
আক্রান্ত হইয়া শাস্তিভোগ করে, এরং অন্যেরা মৃতার পর ( নরকভোগাস্তে ) পুনরায় 
মনুয়্রূপে জন্মগ্রহণ করিয়। নানাবিধ দুরারোগ্য রোগে আক্রাস্ত হইয় অথব! অঙ্গ হীন 
হইয়া ক্লেশ পায় । এই সম্বদ্ধে মন্দর বচন যথা 
“ইহ দুশ্চরিতৈঃ কেচিৎ কেচিৎ পূর্ববকৃতৈস্তথা 
প্রাপ্রবস্থি দুবাআ্বানো নর রূপবিপর্ধ্যয়ম ॥ ১১ | ৪৮॥ 

এই প্রসঙ্গে মন্নসংহিতার ১১ শ-অধ্যায়ে লিখিত আছে --বিভিন্ন পাপকাধ্যের 
নিদর্শনন্বরূপ মানুষ নি্নলিখিত-প্রকার চিহ্ছে চিহ্নিত হইয়া তাহাদের পাপের প্রমাণ 
বহন করে। ন্বর্ণচৌরের নখ হয় কুৎসিত, স্থ্বাঁপায়ী ব্যক্তির দাত হয় শ্যামবর্ণ, 
ব্রন্মাহিত্যাকারী হয় ক্ষয়রোগে আক্রান্ত, গুরুপত্বী বা অন্য মাননীয়! মহিলার 
শ্লীলতাহানির ফলে জননেন্দ্রিয়ের অগ্রভাগ হয় চর্মহীন। খলম্বভাব ব্যক্তির নাসিকায় 
হয় দুর্গন্ধ এবং পরনিন্দাকারী ব্যক্তির হয় মুখে দুর্ন্ধ। ধান্যচোরের ঘটে অঙ্ষহীনতা! 
এবং খাদ্যে ভেজাল মিশাইবার ফলে হয় অধিকাঙ্গত। | অন্নচোর উদ্রাময় বোঁগে 
আক্রান্ত হয় এবং অন্যের লেখা নিক্গেব নামে চাঁলাইলে ইহার ফলে মান্গষ হয় 
বাক্‌শক্তিরহিত। বন্ত্রীপহারক শ্বেতকুষ্ঠরোৌগে এবং অশ্বচোর পঙ্গুরোগে আক্রান্ত হয়। 
দীপহরণকারী বাক্তি হয় অন্ধ এবং দীপনির্বাপণকারীর হয় এক চোখ কাঁনা। 
অকাঁরণে অন্তলোৌককে হিংসা! করিলে তাহার ফলে হয় এক সঙ্গে বহু দুরারোগ্য 
বাঁধির আক্রমণ, এবং বলাৎকাবের ফলে হয় অঙ্গম্ফীতি। এইভাবে অন্যান্য গুরুতর 
পাপের ফলেও মানুষ কখনও হয় জড়বুদ্ধি, কখনও চলচ্ছক্তিরহ্ত, কখনও মৃক, 
কখনও অন্ধ, কখনও বধির এবং কখনও বা বিরুতাঙ্গ । যাজ্ঞবন্ক্যসংহিতার তৃতীয় 
অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে যাহ! বল! হইয়াছে তাহা মনুসংাহতারই অনুরূপ । 

বিষ্ুনংহিতার ৪৫ তম অধ্যায়ে বল! হইয়াছে__পাপীরা নরকভোগান্তে পুনঃ পুনঃ 
তির্ধ্যগ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার পর যখন মন্ুষাকুলে জন্মলাভ করে, তখন 
পূর্বজন্মের পাপ অনুযায়ী তাহাদের দেহে নিম্নলিখিত দুরারোগ্য ব্যাধিসকলের 
আবির্ভাব ঘটে । যে ব্যক্তি অতিপাতকশ্রেণীর পাপ করে সে পুনরায় মনুষ্যকূলে 
জন্মিয় দুরারোগ্য কুষ্ট বাঁধিতে আক্রান্ত হয়। ব্রক্ষঘাতী ব্যক্তির হয় যক্ারোগ। 
এইভাবে অন্যান পাপের ফলে পরজন্মে যে সকল ব্যাধি বা অন্তর্ূপ চিহ্ছে পাপীর! 
চিহ্নিত হয় বলিয়া মন্ুসংহিতীয় উল্লিখিত হইয়াছে, বিষ্চুসংহিতাতে ও কিঞ্চিৎ ভিন্ন 
ভাষায় তাহাই বলা হইয়াছে । অধিকন্ত বিষু$ বলেন-_যে ব্যক্তি দেবতা বা! ত্রাহ্মণের 
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প্রতি ক্রোর-প্রকাশ করে সে পরজন্মে বাকশক্তিরহিত হয়। বিষপ্রর্দানকাবীর জিহ্বা 
ঝুলিয়! পড়ে । অন্যের গৃহাদিতে অগ্নিসংয়োগ করিলে তাহার ফলে মানুষ হয় উন্মাদ । 
গুরুজলের অবজ্ঞাকারী ব্যক্তির দেহে জন্মে অপন্মার ব্যাধি । চুরির ফলে জন্মিতে হয় 
জলচর নক্রর্ূপে এবং দেবতা, অতিথি প্রভৃতিকে ন1 দিয়া! একাকী মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ 
করিলে বাতগুল্মরোগদ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়। বিশ্বাসভঙ্গ কারীর মাথায় চুল থাকে 
না। অবিবাহিত অবস্থায় স্ত্রীঙ্গম করিলে তাহার ফলে জন্মে ঈ্গীপদ রোগ । পরের 
জীবিকাহরণকারী ব্যক্তি হয় দরিদ্র এবং পরপীড়নকারী ব্যক্তির যে কোন রোগ 
কোন জ্রষধেই সহজে সারে না। 
শাতাতপ-সংহিতাতে ( অধ্যায়-১) বলা হইয়াছে--গুরুতর পাপকাঁধ্য সাধনের 

পর বিহিত প্রীয়শ্চিত্ত না করিয়া! দেহত্যাগ করিলে তাহার ফলে পাপী ব্যক্তির! 
পরবর্তী কয়েকজন্মে পাপানুযাঁয়ী বিবিধ দুবারোগা বাধিদ্বারা আক্রান্ত হয়। 
মহাপাতকীর! সাত জন্ম, উপপাতকীরা পাঁচ জন্ম এবং সাধারণ পাঁপীরা তিন জন্স 
এইরূপ ব্যাধিদ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে । 

“মহাপাতকজং চিগ্ং সপ্ত-জন্মস্থ জায়তে। 

উপপাপোন্তবং পঞ্চ ত্রীণি পাপসমুদ্তবম্‌॥”৮ ১1] ৩॥ 
শাতাঁতপ একথাও বলিয়াছেন যে, পরবর্তীজন্মে উল্লিখিতপ্রকার ছুরারোগা ব্যাধিদ্বারা 
আক্রান্ত হইয়] ওধধেও রোগ সারিতেছে না দেখিয়া! যখন মানুষ ইহাকে পাঁপজব্যাধি 
বলিয়া! জানিতে পারে, তখনও যদি সে উক্ত পাপক্ষালনের জন্য শান্্রবিহিত প্রায়শ্চিত্ত 
করে এবং অনুতপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই জন্মেই তাহার পাপমুক্তি ঘটে এবং অত:পর 
আর কোন জন্মেই তাহাকে এইভাবে ক্লেশ পাইতে হয় না। এই সম্বন্ধে শাতাতপের 
বচন যথা 

“প্রায়শ্চিত্তবিহীনানাং মহাপাতকিনাং নুণাম্‌। 

নরকাস্তে ভবেজ্জন্ম চিন্নাস্কিতশরীবিণীম্‌ ॥ 

প্রতিজন্ম ভবেত্বেষাং চিহৎ ততৎপাপস্চকম্‌। 

প্রায়শ্চিত্ত কতে যাতি পশ্চান্তাপবতাং পুনঃ ॥ ১ | ১২ ॥ 
শাতাতপ ইহাও জানাইয়াছেন যে, উল্লিখিত পাপজ ব্যাধিগুলি জপ, দেবাচ্চনা, হোম, 
দ্বান প্রভৃতি পুণ্যকর্মঘ্বারাও প্রশমিত হইয়া থাকে । 

“ছুষ্ন্জা নৃণীং রোগ! যাস্তি চোপকমৈ: শমম্‌। 

জপৈঃ স্থরার্চনৈহোমৈর্দানৈস্তেযাং শমো ভবে ॥ ১1৪ ॥ 


২০৪ পরলোক তত্ব 


শাতাতপ জানাইয়াছেন যে, মহাঁপাতকশ্রেণীর পাপ কবিলে ইহার ফলে মাম্থষ পরবর্তী 
জন্মসমূহে কুষ্ঠ, রাজঘন্ষা, প্রমেহ, গ্রহণী, মৃত্রকচ্ছ, অশ্বরী, কাস, অতিসার, ভগন্দর, 
ুষ্টব্রণ, গগ্মালা, পক্ষাঘাত, চক্ষহানি প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইয়! 
থাকে । যাহারা উপপাতকশ্রেণীর পাপে লিপ্ত, তাহারা পরবর্তী জন্মসমূহে জলোদরী, 
যরুতের ও প্রীহার ব্যাধি, শূলরোঁগ, ফোড়া, শ্বীপরোগ, অজীর্ণ, ছুবারোগ্য জর, বমন 
রোগ, অপম্মার, হঠাৎ মৃচ্ছিত হওয়া, গলগ্রহ, বক্তার্ব,দ, বিসর্প প্রভৃতি ব্যাধিদ্বারা 
আক্রান্ত হয়। অতিপাতকের ফলে পরজন্মে মানুষ অর্শ প্রভৃতি ক্লেশদায়ক ব্যাধিদ্বারা 
আক্রান্ত হইয়া থাকে । অন্যান্য সাধারণ পাপের ফলে দ্েহকম্প, বিচচ্চিকা, বল্মীক, 
পুগডরীক, চিত্রাঙ্গতা প্রভৃতি ব্যাধিদ্বারা! আক্রান্ত হইতে হয় । 

শাতাতপ বলেন ( অধায়--২ ) ব্রন্ধহতাকা'রী ব্যক্তি নরকভোগের পর পুনরায় 
যখন আর্ধ্যবংশসম্ভৃত মন্ষ্কের গৃহে জন্মলাভ করে, তখন সে পাণুকুষ্টরোগে আক্রান্ত 
হইয়! থাকে | উষ্ট হতা। করিলে পরজন্মে মানুষের কণম্বর হয় বিকৃত এবং অশ্বহত্যা- 
কারীর ঠোট হয় বাঁকা। যেবাক্তি মহিষী বধ করে, তাহার দেহে জন্মে কষ্ণগুল 
রোগ। গর্দভ হত্যা! করিলে পরজন্মে সেই ব্যক্তির দ্রেহে গর্দভের মত লোম হয়। 
এই ভাবে অন্তান্ত পাপের ফলেও মান্ষের দেহে যে নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধি বা 
অন্থপ্রকাঁর চিহ্ন পরজন্মে উৎপন্ন হয়, তাহার বিস্তৃত তালিকা শাতাতপ দিয়াছেন। 
এইগুলি মন্ধু, যাজ্ঞবব্ধ্য, বিষণ প্রভৃতি স্বৃতিকারদের প্রদত্ত তালিকারই অনুরূপ বলিয়া 
আর পৃথগ ভাবে উল্লেখ করিলাম না। 


শাতাতপ জানাইয়াছেন ( অধ্যায়-৪ )__যে ব্যক্তি বেদবিদ ব্রার্ধণের স্বর্ণ হরণ 
করে, মে পরজন্মে নিব্বংশ হয়। মুক্তা হরণ করিলে পরজন্মে কেশের বর্ণ হয় পিঙ্গল 
এবং পিত্তল বা মধু হরণ করিলে পরজন্মে দুরারোগ্য নেত্ররোগে আক্রান্ত হইতে হয়। 
সীসক হরণ করিলে শীর্ষরোগ, দুগ্ধ হরণ করিলে বনুমূত্ররোগ এবং ইক্ষু হরণ করিলে 
উদ্রগুল্মরোগে আক্রান্ত হইতে হয় । তৈল চুরি করিলে দন্ত প্রভৃতি চন্মরোগ এবং 
পক্কান্ন হরণ করিলে জিহ্বারোগ জন্মে। ফল চুরি করিলে অঙ্কুলিতে ছুরারোগ্য ব্রণ 
জন্মে এবং তানুল হরণ করিলে ওষ্ঠ হয় শ্বেতবর্ণ। শাকচোরের চস্কু হয় নীলবর্ণ, 
কন্দমূলাদি হরণ করিলে বাহু হয় হৃম্ব এবং সথগদ্ধিপ্রব্য হরণ করিলে দেহে হয় ছুর্গন্ধ। 
এইভাবে কোন্‌ বস্ত চুরি করিলে সেই চোরের দেহে পরজন্মে কিরূপ ব্যাধি বা চিন্ 
থাকে, তাহার দ্বীর্ঘ তালিকা শাতাতপ দিয়াছেন । 

শীতাতপ আরও বলিয়াছেন ( অধ্যায়-৫ )--যে পাপিষ্ঠ মাতৃস্থানীয়া নারীতে 


পাপের ফল ২০৫ 


উপগত হয়, পরজন্মে তাহার জননেন্দ্রিয় থাকে না। আর্ধাবংশে জন্মিয়া যে চণ্ডাল, 
জাতীয়া নারীর সহিত মিলিত হয়, সেই নরাধমকে পরবর্তী মনুস্তন্মে অণ্ডকোষহীন 
হইয়া ধরাঁধামে আবিভূতি হইতে হয়। 

“মাতগামী-ভবেদ্‌ যস্ত লিঙ্গং তশ্য বিনশ্যতি | 

চাণডালী-গমনে চৈব হীনকোষঃ প্রজায়তে ॥” (৫1১) 
গুরুপত্বীতে উপগত হইলে পরজন্মে ছুরাবোগ্য মূত্রক্ছরোগে এবং ভ্রাতৃপত্বীতে উপগত 
হইলে গলৎকুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। পুত্রবধূতে উপগত হইলে পরবস্তী 
জন্মপমূহে অসাধ্য কষ্কুষ্টরোগে পচিয়া মরিতে হয়। যে সকশ পাপাত্বা আর্ধাবংশে 
জন্মিয় সগোত্রা নারীকে বিবাহ করে, ভাহারা পরজন্মে ছুরারোগা তগন্দররোগে 
ক্লেশ পায়। 


“সগোত্রন্ত্রীপ্রসঙ্ষেন জায়তে চ ভগন্দরঃ 1” (৫ | ৩২) 


সন্যাসিনীর সহিত সহবাস করিলে প্রমেহরোগে এবং পশুযোনিতে উপগত হইলে 
মৃত্রাঘাত রোগে কষ্ট পাইতে হয়। অগ্রূপ পাপের ফলে শ্বীলোকদ্দিগকেও পরজন্মে 
অন্ুরূপ ব্যাধিদ্বারাই আক্রান্ত হইতে হয়। এইভাবে অন্ঠান্ত পাপের ফলে পর্জন্মে 
যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাদের তালিকাপহ প্রত্যেকটি পাপের প্রায়শ্চিত্তের 
বিধান ত্রিকালদশী পরমকারুণিক মহবি শাতাতপ দিয়াছেন | 


শান্রনির্দিষ্ প্রায়শ্চিত্তের ফলে যে সল্লিখিত প্রকার দুশ্চিকিৎস্ত পাপজ-ব্যাধি 
বিদুরিত হইয়া পাপী ব্যক্তির মূক্তিলাভ হয়, এই ব্ষিয়ে আমার নিজের একটি প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য খটনাটি সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি । 
আমার জন্মভূমি বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত কাশপুর গ্রাম হইতে মাইল 
খানেক উত্তর পশ্চিমাদকে দশঘর নামে একটি গ্রাম আছে। সব্বপ্রথম ১০টি 
পরিবার বাসগৃহ নিশ্বীণ করিয়! এই গ্রামটির পত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম 
হয় দশঘর | এই দশঘর গ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিতবংশের লোকেরা আমাদের পুরোহিত 
ছিলেন। অপরপক্ষে দ্শঘরের পণডিতেরাঁও কাশপুরের ভট্রাচার্যবংশকে (আমাদের 
বংশকে ) পুরোহিতরূপে বরণ করিয়াছিলেন । উভয়বংশের লোকেরা পরস্পরের 
বাড়ীতে পৌরোহিত্য করিতেন। উভয় বংশের লোকেরাই যুর্ষধীয় কাশ্ঠপ- 
গোক্রোপন্ন হওয়ায় পরম্পরের মধ্যে বিবাহাদি সম্পর্ক হইত না । তবে উভয়বংশের 
আত্মীয়তা ছিল অতি ঘনিষ্ঠ; প্রায় এক পরিবারের মত। 


২০৬ পরলোক তত্ব 


দশঘরের পণ্ডিতবংশের ৬গুরুচরণ পণ্ডিত ছিলেন একাধারে আমাদের ঘজমান এবং 
পুরোহিত। তিনি বয়সে পিতৃদ্দেবের চেয়ে অনেক বড় ছিলেন, তাই পিতৃর্দেব তীহাকে 
পুরোহিত দরদ” বলিয়া! ডাকিতেন আর আমর! ডাঁকিতাম পুরোহিত জ্যাঠা”। 
৬গুরুচরণ পণ্ডিতের তিনপুত্রের মধ্যে জ্যোষ্টপুত্র গিবিজা প্রসন্ন স্মতিশান্্রী পিতৃদেবের 
ছাত্র ছিলেন। তিনি একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে হেড পণ্ডিতের কাঁজ করিতেন 
এবং বিভিন্ন বাপারে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিতেন। স্ৃতিশান্ত্রে তাহার প্রগাঢ় পাগডিত্য 
ছিল, অথচ অহঙ্কার বিন্দুমাত্রও ছিল নাঁ। স্বৃতিশাস্ত্রের কোন বিষয়ে সংশয় উপস্থিত 
হইলে তিনি আলোচনা! করিবার জন্য পিতৃদেবের নিকট আমিতেন। লম্ভবতঃ 
এখনও তিনি জীবিত আছেন । ৬গুরুচরণ পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র গিরীন্্ 
বাড়ীতে থাকিয়! বিষয়সম্পত্তির তন্বাবধাঁন ও পৌরোহিত্য করিতেন এবং তৃতীষ়পুত্র 
মহেন্দ্র তখন মৌঁক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়ার চেষ্টায় আছেন। 
ইহার প্রত্যেকেই আমার চেয়ে বয়সে বড়। 

গুরুচরণ পণ্ডিত মহাঁশয় আচারনিষ্ট সদাঁচারী ব্রাহ্মণ । জীবনে কোন অন্তায়কার্ধা 
করিয়াছেন বলিয়া কেহ শুনে নাই। সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করে। কিন্ত 
দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্লেশদায়ক শূলরোগে তিনি প্রায়ই কষ্ট পাইতেন। বহুবিধ চিকিৎসা 
করাইয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই ব্যাধি আরোগ্য হয় না । অবশেষে বৃদ্ধ বয়দে এই 
ব্যাধি এতই ঘন্ত্রণাদায়ক হইয়। উঠিল যে, তাহার ব্যাধির যন্ত্রণা যে দেখিত, সেই 
অশ্রু বিসর্জন ন1 করিয়] থাকিতে পারিত না। শান্ত্জ্ঞ গিরিজী প্রসন্ন স্কুল হইতে ছুটি 
লইয়! পিতার শুশ্রীষায় নিযুক্ত আছেন । অন্যান্য পুত্রেরা এবং পুত্রবধূর সাধ্যমত 
শুশ্ষা করিতেছেন । প্রবীণতম চিকিৎসককে দিয়া চিকিৎসা করানো! হইতেছে; 
কিন্ত কিছুতেই রোগের উপশম হয় না। এইরূপ অবস্থায় একদিন রোগঘন্ত্রণায় 
কাতর বৃদ্ধ জোষ্টপুত্রকে বলিলেন_-“আমার মনে হইতেছে, পুব্বজন্মের পাপের ফলে 
এই ব্যাধির উৎপত্তি হইয়াছে । তুমি তোমার পূজনীয় অধ্যাপক আমাদের 
কুলপুরোহিত স্থৃতিরত্বের ( আমার পিতার ) সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটা প্রায়শ্চিত্তের 
বাবস্থা কর। হয়তো! তাহা হইলে আমার যন্ত্রণার অবসান হইবে ।” 

গিরিজাপ্রসন্নও মনে মনে এইরূপ চিন্তাই করিতেছিলেন। পিতার নির্দেশ 
পাইয়া সেই দিনই তিনি আমার পরামারাধ্য পিতৃদেবের সহিত পরামর্শ করিতে 
আমিলেন। সেই বৎসর আমি ব্যাকরণ শাস্ত্রের মধ্য পরীক্ষায় আমাম সংস্কৃত বোর্ড 
হইতে বৃত্তি লাভ করিয়া উপাধির পাঠা পড়িতেছি। স্মৃতি শান্জেও আমার প্রাথমিক 
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জ্ঞান আছে। শান্ীলোচনা! করিয়া পিতৃদেব প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিলেন। তখন 
গিরিজাপ্রসন্ন বলিলেন__“অগ্রদানী ত্রান্ধণকে নিমন্ত্রণ করিয়া! আনিব বটে, কিন্তু 
তাহাকে দিয়া তো! মন্ত্রপাঠ করাইব না । আপনিই উপস্থিত থাকিয়া মন্ত্রপাঠ করান ।” 
পিতা উত্তর করিলেন_প্রায়শ্চিন্তে মন্ত্রপাঠ তো আমি করাই না। তবে তোমরা 
আমার পরমাত্মীয় এবং একাঁধাবরে যজমান ও পুরোহিত ; স্তরাং ববীন্দ্রকে 
পাঠাইব | সে মন্ত্রপাঠ করাইবে।” ইহার একদিন পরই প্রায়শ্চিত্তের দিন স্থির 
হইল। কিভাবে মন্ত্রপাঁদ করাইতে হইবে, পিতৃদেব শিখাইয়া দিলেন এবং বলিলেন-_ 
মন্ত্র পড়ান শেষ হইলেই আমাকে পুকুরে নামিয়া অবগাহন স্নান করিতে হইবে এবং 
দানীয়সামগ্রী কিছুই আমি স্পর্শ করিতে পাবিব না । 


গ্ররুচরণ পণ্ডিত যন্ত্রণায় কাতর!ইতে কাতরাইতে মধ্যমপুত্রের কাধে ভর দিয়] অতি 
কষ্টে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বদিলেন । গিরিজা প্রসন্নও সম্মুখে উপস্থিত ! আমি যথাবিধি 
মন্ত্রগুলি পাঠ করাইয়! প্রায়শ্চিত্ত করাইলাম। তাহার পর গোগ্রাস দান করিতে 
হইবে। ভূত্যকে উত্তম ঘাস আনিবার কথা বলিয়া গিবিজাপ্রসন্ন অন্য কাজে বাহির 
হইয়া গেলেন । অল্লক্ষণ মধ্যেই ভূত্য অতি পুষ্ট কতকগুলি তণ আনিয়া উপস্থিত 
করিল । ঘরের বলিষ্ঠ গাভীকেও আনা হইল। আমি মন্ত্রপাঠ করাইতে লাগিলাম 
এবং রুগ্ন পণ্ডিত মহাশয় 

“সৌরভেষ্যঃ সর্বহিতা: পবিত্রাঃ পুণ্যরাঁশয়ঃ। 
প্রতিগৃহুন্ত মে গ্রাসং গাঁবস্তিপোকামাতরঃ ॥” 

মন্ত্র বলিয়! তৃণগুচ্ছটি গাতীর সম্মুখে ধরিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গাঁভীটি সমগ্র তৃণগুচ্ছটিকে 
নিঃশেষে ভক্ষণ করিল। শান্ত বলেন__গাঁতী যদি প্রদত্ত তৃণগুচ্ছ ভক্ষণ করে, তাহা 
হইলে প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া বুঝিবে। গোগ্রাস দানের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত 
মহাশয়ের বাথা অনেকটা কমিয়া গেল এবং পুত্রের কাঁধে ভর না দিয়া লাঠিতে তর 
দিয়] তিনি স্বেচ্ছায় গৃহে প্রবেশ কবিলেন ; অবশ্ট কান করিবার পর | আমি পুকুর 
হইতে আনান করিয়া! আসিলাম। 

একটু পরেই গিরিজাপ্রসন্ন বাঁড়ী ফিরিয়া গোগ্রাসের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
এবং গাভী নিঃশেষে গোগ্রাস গ্রহণ করিয়াছে জানিয়৷ ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন-- 
“কোথা হইতে ঘাম আনিয়াছিলি ?” ভূত্য উত্তর করিল- “গোবরের টিবির পাশ 
হইতে |” শুনিয়া! আমর! সকলেই স্তক্তিত। গোবরের টিবির পাশে ষে সকল ঘাস 
জন্মে, তাহা! 'অতিশয় পুষ্ট হয় বটে, কিন্তু কোন গরু ভ্রমেও তাহা মুখে দেয় না। অথচ 
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আশ্চর্যের বিষয় বর্তমান ক্ষেত্রে গাভীটি নিঃশেষে সমূদয় ঘাস খাইয়াছে। আমর! 
সকলেই গিয়৷ দেখিলাম-_সত্যই গোঁবরের টিবির পাশ হইতে ঘান আনা হইয়াছে। 
তখন গিরিজা প্রসন্নের নির্দেশে সেইস্থান হইতে আরও কিছু পুষ্ট কচি ঘাস আনিয়! 
সেই গাভীটিকে দেওয়! হইল ; কিন্তু এইবার গাভী ঘাসের গন্ধ লইয়াই মুখ সরাইয় 
নিল। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ঘাস খাওয়ানো! গেল না। তখন ঘরের 
অন্যান্ত গরুগুলিকে মেই খান দেওয়া হইল ; কিন্তু প্রত্যেকটি গরুই গন্ধ গ্রহণ করিয়াই 
ঘাস পরিত্যাগ করিল । গিৰিজী প্রসন্ন বিস্মিত হইয়া বলিলেন_ নিশ্চয়ই পিতার 
রোগমুক্তি ঘটিবে ; নতুবা গাভী কিছুতেই এইরকম গোগ্রাস গ্রহণ করিত না। 
সকলের অনুরোধে দ্বিপ্রহরে পাণ্তত মহাশয়ের বাড়ীতেই ভোজন করিতে হইল। 
আহার করিবার সময় বুদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় পাশে বপিয়া খাওয়ার তত্বাবধান 
করিলেন। তখন তাহার ব্যথা একেবারেই নাই । আহারের পর বাড়ীতে ফিরিয়া 
আসিলাম। 


সেইদিন রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলাম__বৃদ্ধ পুরোহিত জ্যাঠা সম্পূর্ণ সুস্থ ও বলিষ্ঠ 
দেহে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আমাকে বলিতেছেন--“বাবা রে ! তুমি মন্ত্র পড়াইয়া 
প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া আমাকে রীতিমত সুস্থ করিয়াছ। পূর্বজন্মে একটি গুরুতর 
পাপকাধ্য করার ফলে আমার এই দুরারোগ্য শুলরোগ হইয়াছিল। আরও কয়েক 
জন্ম এই ব্যাধিতে কষ্ট পাইতাম ॥ কিন্ত প্রায়শ্চিত্ত করার ফলে আমি এখন পাপমুক্ত |” 
এইরূপ স্বপ্ন দেখিবার পরই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন রাত্রি ভোর হওয়ার 
অল্প বাকী। বেলা প্রায় একপ্রহর সময় দশঘর হইতে লোক আসিয় নংবাদ 1দল-_ 
পূর্ববদিন শেষরাত্রে বৃদ্ধ গুরুচরণ পণ্ডিত বিনা যন্ত্রণায় হঠাৎ, প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। 
এই পংবাদ জানিয়া পিতার কাছে আমার শ্বগ্ন-বিবরনণ বাঁলিলে তিনি মন্তব্য করিলেন-__ 
পূর্বজন্মের পাপের ফলেই ধর্মপ্রাণ পুরোহিত দাদা এইরূপ কষ্ট পাইতেছিলেন। 
প্রায়শ্চিত্ত করার ফলে পাপক্ষয় হওয়ায় তিনি মুক্তিলাত করিয়াছেন ।” 

কোন কোন লোক যে ইহ জন্মেই পাপের ঞ্ল ভোগ করে, তাহার একটি 
ৃষ্টান্তও আমার জানা আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য এই ঘটনাটিও প্রকাশ 
করিতেছি । আমার পরমারাধ্যা মাতৃদেখী ৬বসপ্তকুমারী দেবী ১৯৫৭ ইং সনে 
৬কাশীধামে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাহার বাল্য বয়সে তাহার পিজালয়ের পার্বতী 
স্থানে যে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল, তাহ! মাতৃদেবীর নিকট যেভাবে শুনিয়াছি, সেইভাবেই 
লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম । আমার মাতুলালয় শ্রীহট্র জেলায় ( বর্তমান বাংলাদেশে ) 
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বিশ্বনাথ থানার এলাকাধীন “কালীজুরি” গ্রামে । এ গ্রামের পূর্ববদিগ বর্তী মাঠের 
ভিতর দিয়া একটি খাল প্রবাহিত হইতেছে । হেমস্তকালে ইহা একেবারে শুকাইয়া 
যায়। কান্তিকমাসে এ খালে তখন কিছুটা! জল থাঁকিত। খালের উৎপত্তি- 
স্থানে ত্রাঙ্গণানদীর তীরে 'মুটুককোঁণা” নাঁমে মে ক্ষুত্র গ্রাম আছে, তাহারই 
নামানুসারে খালের নাম হইয়াছে মুটুককোণার খাল" । 

কালীজুবি গ্রামের ভদ্রবংশীয় একজন লোক অতান্ত মামলাবাজ ছিলেন । অনেক 
সময়ে মিথ্যা মোকদ্দমা স্প্টি করিয়া তিনি কোন কোঁন নিরীহ প্রতিবেশীকে সর্বস্বাস্ত 
করিয়া ছাঁড়িতেন। এইরূপ মামলা মোকদ্দমার ফলে অপরের ভূমম্পত্তি গ্রাস করিয়া 
তিনি বেশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠেন। ছুক্কার্ধ্যপবায়ণ লোকদের সাহাধ্যকারীর অভাব 
কোন কালেই থাকে না। উক্ত ভদ্রলোকও বিভিন্ন প্রকার স্বার্থের বিনিময়ে বন্ছু 
নীচাশয় লোককে নিজের দলে আনিয়া সকলের ভীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
একবার এক মিথ্যা মোৌকদ্দমায় তিনি তাহার এক সম্পন্ন প্রতিবেশীকে সব্বস্থাস্ত 
করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি পরোপকারী সঙ্জন ছিলেন! বিপদের দিনে কোন কেন 
দরিদ্র গ্রামবামী তাহার নিকট আশাতীত সাহায্য পাইত। এইভাবে উপকৃত একজন 
নীচজাতীয় প্রতিবেশী তাহার উপকারীর ছুঃখে ব্যথিত হয়। সেবলে--“কর্তা 
আপনি হুকুম দিলে এখনই আমি এই পাষণ্ডের মাথা কাটিক্া) আনিয়া আপনার পায়ে 
ফেলিতে পাঁরি।” উত্তরে ভদ্রলোক বলিলেন_-“না হে, এরূপ কিছু করিও না। 
আমি ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া আছি। তিনিই উহাকে শান্তি দিবেন ।” 
লোকটি ক্ষুগ্রমনে চলিয়া গেল । 


যে লোকটি অতাচারী ভদ্রলোকের মাথা কাটিবার প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহার 
স্বভাব ভাল ছিল না। মধ্যে মধ্যে দে চুরি করিত। একদিন গভীর রাত্রিতে সে 
দূরবন্তী গ্রামে চুরি করিবার উদ্দেশ্তে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া মুটুককোণার খালের 
তীর ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিল। শুরুপক্ষের পঞ্চমী কি যী তিথি। তখনও 
জ্যোত্স্সা একেবারে পড়ে নাই। দূর হইতে সে দেখিল--একজন লোক খালের 
পাঁর হইতে ক্রমশঃ জলের দিকে নাঁমিতেছে । চেহারা দেখিয়া মনে হইল-_ইনি সেই 
অত্যাচারী ভদ্রলোকটিই হইবেন। সে খালের পাড় ছাড়িয়া একটু দূর দিয়! ত্রতবেগে 
অগ্রসর হইতে লাগিল এবং ৪।৫ মিনিটের মধ্যেই সেই স্থানে পৌছিল। 

জলের দিকে চাহিয়া দেখিল--তাহার অনুমান সত্যই বটে। তাহার গ্রামের 
বহুলোকের সর্ধন্বশের কারণস্বব্ূপ সেই ভদ্রলোকটিই জলের পাশে বপিয়। পায়খান! 

১৪ 


২১৪ পরলোর তত্ব. 


করিতেছেন। সেইদিন তাহার একটি মোকদ্দমমা ছিল। আদালতের কার্য শেষ 
হওয়ার পর দীর্ঘপথ হাটিয়া আসিতে এত রাত্রি হইয়াছে । চোরটিকে খালের পাড়ে 
দেখিয়া ভদ্রলোকের ভয় হইল। তিনি তাড়াতাড়ি শৌচ করিয়া চলিয়া! যাঁইতে 
চাঁহিলেন। গভীর রাত্রি। পার্খে কোথাও মাস্থষের চিহ্মাত্র নাই। লোকটির 
প্রকূতিও তাহার জানা ; স্থতরাং ভয় হওয়ারই কথা । 

এদিকে চোরটিও বহু আকাজ্ষিত সুযোগ পাইয়াছে। এই সুযোগ সে 
কিছুতেই ছাঁড়িবে না। তিন লাফে সে জলের কাছে আসিল এবং হস্তস্থিত 
সিদ কাঠি দ্বারা শৌচরত ভদ্রলোকটিকে প্রচণ্ড আঘাত কবিল। ভদ্রলোক 
মারাতআ্কভাবে আহত হইয়া জলে পড়িয়া! গেলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই 
উঠিবার জন্য মাথা তুলিলেন। এদিকে চোর দেখিল__-শিকার পলাইয়! 
যাইবে $ সে নিমেষমধ্যে লক্ষ দিয়া তাহারা দেহের উপর উঠিল এবং বাম হাটুদ্বারা 
তাহার দেহটিকে জলের মধ্যে চাঁপিয়! ধরিল। চোরের দেহে প্রচণ্ড শক্তি। তদুপরি 
ভদ্রলোকের আঘাত মারাত্মক | সুতরাং উঠিবার জন্য ছুই চারিবার বুথা চেষ্টা করিয়া 
জলের মধ্যেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। তাহার মৃত্যুর পরেও কিছুক্ষণ লোকটি 
তাহার দেহটিকে চাপিয়াই রাখিল। যখন মৃত্যু সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইল, 
তখন মৃতের দেহটি ভালরকম পরীক্ষা! করিয়] সঙ্গের টাক] পয়সাগুলি লইয়! চম্পট 
দ্বিল। পরদিন মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইল ; কিন্তু হত্যাকারীর সন্ধান কেহ পাইল না। 
যে লোকটি হত্য] করিয়াছিল, তাহাকে কেহ সন্দেহ কবিল না। যথারীতি পুলিশ 
আসিল, তদন্ত হইল এবং অপরাধী সম্বন্ধে কোন প্রমাণ না পাওয়ায় ঘটনাটি চাঁপা 
'পড়িয়া গেল। 
. উক্ত ঘটনার প্রায় তিন বৎসর পরে হত্যাকারী লোকটির বাঁম হাঁটুতে একটি 
মাংসপিও গজাইয়া উঠিতে লাঁগিল। শক্ত মাংসপিও, কিন্ত তাহাতে অসহ যন্ত্রণা। 
ডাক্তারী ও কবিরা'জী চিকিৎসা হইল; কিন্তু ফল কিছুই হইল না। শেষ পর্যন্ত 
অপারেশনের সাহাঁধ্ে বদ্ধিত মাংসখণ্ড কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়ায় যন্ত্রণার অবসান 
ঘটিল। কিন্তু মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই পুনরায় মাংসথগ্ুটি গজাইতে লাগিল এবং 
পূর্বের চেয়েও অধিক যন্ত্রণা দেখা দিল। এবারও অপারেশনদ্বারা সে নিষ্কৃতি 
পাইল। এইতাবে প্রতি ২৩ মাস পর পর অনবরত অপীরেশন চলিল ; কিন্তু রৌগ 
'আর সারিতে চীয় না। বৎসরের পর বৎসর এইভাঁবে চলিতে লাঁগিল। অবশেষে 
একদিন লোকটি স্বপ্রে. দেখিল--যে ভদ্রলোকটিকে যে হৃতা। করিয়াছিল, তিনি 


পাপের ফল ২১১ 


আসিয়া বলিতেছেন “তুই যতদিন নিজের অপরাধের কথা প্রকাঁশ না করিতেছিস্‌, 
ততদিন এ ব্যাধি সারিবে না1” পরদিন হইতে যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পাইল। 
তখন লোকটি গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়! স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া! তাহার অপরাধের 
আন্ুপূর্বিবক বিবরণ প্রকাশ করিতে লাগিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হাটুর মাংস- 
বৃদ্ধি এবং যন্্রণীও অনেকট1 কমিয়া আসিল। আর অপারেশনের প্রয়োজন 
রহিল না। দ্বিন কয়েকের মধ্যেই তাহার জ্র হইল এবং এই জরেই তাহার মৃত্যু 
ঘটিল। সকলেই বলিতে লাগিলেন--লোকটির পাঁপ প্রকাশ করিবার জন্যই তগবান্‌ 
তাহাকে এই ব্যাধি দিয়াছিলেন। শান্ব বলেন__ 
পত্রিভিব্বর্ধৈস্্িভিম্মীসৈস্্রিভিঃ পক্ষেস্ত্রিভিদ্দিনৈঃ | 
অতু্কটেঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব কলমস্ি্রূতে ॥” 
[তিন বৎসর, তিন মাস, তিন পক্ষ বা তিন দিনের মধ্যে অতি উত্কট পাপের 
ফলভোগ এই জীবনেই আরম্ভ হইয়] যায় । ] 
আমার পরমারাধা মাতৃদেকী উক্ত হত্যাকারী লোকটিকে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন 
এবং তাহার নিজের মুখ হইতে তাহার উল্লিখিত পাঁপকাধ্যের বর্ণনা শুনিয়াছিলেন। 


চতুর্বিবংশ পরিচ্ছেদ 
পরলোকের কয়েকটি সংবাদ 


বহু প্রেতাত্মা কখনও ছায়ামৃত্তিতে দর্শন দিয়া, কখনও আকাশবাণীর সাহাষ্যে, 
কখনও পত্রার্দির উপর লিখিয়া নিজেদের প্রয়োজনীয় বা অপরের জিজ্ঞাপিত বিষয়ে 
বিবিধ তথ্য বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ করিয়াছেন, এইরূপ বিবরণ বিভিন্ন মনীষীর লেখা 
নানা গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যাঁয়। পুরাণাঁছি শান্গ্রন্থেও যে অনুরূপ ঘটনার 
উল্লেখ আছে, তাহ পূর্বেই বলিয়াছি। ৬স্থরেন্্রমৌহন ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের লিখিত 
“জন্মাস্তর রইন্য” গ্রন্থ হইতে এইরূপ কয়েকটি সংবাদ বর্তমানে উদ্ধত করিতেছি । 


১। উইল সনসাহেবের প্রেতা ্ম' 


বর্তমানে যে সত্য ঘটনাটির উল্লেখ কবিতেছি, ইহ! আমেরিকার বোষ্টন সহবে 
ঘটিয়াছিল। জেমস্‌ ভিক্টর উইল্সন এবং ডক্টর ডেভিস্‌ নামক দুইজন ভদ্রলোকের 
মধ্যে প্রগাট় বন্ধুত্ব ছিল। ডক্টর ডেভিস্‌ প্রেততত্ব সন্বদ্ধে গবেষণা করিয়া বিশেষ 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । প্রকৃতির দৈবীশিক্ষা বা উপদেশ" নামে তিনি একখানা 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং উহা আমেরিকার শিক্ষিত সমাজে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি 
করে। উক্ত গ্রস্থখানি পাঠ কক্রিয়া উইল্সন প্রথমে ডেভিসের পা্ত্য জানিতে 
পারেন এবং তাহার সহিত আলাপ করিতে আসেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে ঘন ঘন 
আলাপ ও সাক্ষাৎকার হইতে থাকে এবং শেষ পধ্যস্ত ছুইজনের মধ্যে পরম সম্প্রীতি 
জন্মে। উভয় বন্ধুর মধো দীর্ঘ আলোচনার পর স্থির হইল--ঘিনি পূর্ধের পরলৌকগমন 
করিবেন, তিনি জীবিত বন্ধুর কাছে স্ুস্্ম শরীরে উপস্থিত হইয়া! পরলোঁকের 
সংবাদ বলিবেন। এইরূপ স্থির হওয়ার কিছুদিন পর অকম্মাৎ একদিন উইল্সনের 
মৃত্যু ঘটিল। 

ডক্টর ডেভিস আশা করিয়াছিলেন, শীঘ্রই একদিন উইল্দনের আত্মা আসিয়া 
তাহার নিকট পরলোকের রহস্ত উদঘাটন করিবেন ; কিন্তু বেশ কিছুদিন অতীত হইল 
উইলসনের আত্মার দর্শন পাওয়া গেল না! ডেভিস তখন আশা ছাড়িয়া দিলেন । 
কিছুদিন পরে ডক্টর ডেভিস্‌ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া বেশ কিছুদিন ভুগিলেন। 


পরলোকের কয়েকটি সংবাদ ২১৩ 


রোগের উপশম হইলে একদিন তিনি স্বগৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময়. তাহার 
মনে হইল কে যেন আপগিয়া তাহার সম্মুখে দাড়াইয়া আছে। ডেভিস্‌ কাহাকেও 
দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু সেই স্থান হইতে পরলোকগত উইল্সনের কণ্ঠন্বরে 
কেহ কথা বলিতে লাগিল। ডেভিস্‌ প্রথমে চমকিস্না উঠিলেন; কিন্তু বিশেষ 
মনোযোগ সহকারে দেই কম্বরটি শুনিয়া নিঃসন্দেহে অবগত হইলেন যে, ইহা সত্যই 
উইল্লনের কম্বর। 

উইল্নের আত্ম বলিপ--“আঁমি তোমাকে তিনবার খুঁজিয়৷ গিয়াছি ; তিনবার 
আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছি। তুমি পাথিব পদার্থের অনুসন্ধানে বাস্ত ছিলে। তোমার 
অস্তরাত্মা পরলোকতত্ব বুঝাইবার উপযুক্ত অবস্থায় ছিল নাঁ। বর্তমানে তোমার 
শরীর ভাল নহে; এসকল তন্ধ লিপিবদ্ধ করার শক্তি তোমার নাই। এক্ষণে 
আমি চলিলাম, উপযুক্ত অবস্থায় উপযুক্ত অবসরে আবার তোমার আমার সাক্ষাৎ 
হইবে 1” 

এই ঘটনার অনেকদিন পরে ডক্টর ডেভিস্‌ যখন বীতিমত হৃস্থ হইয়াছেন, তখন 
উইল্সনের প্রেতাত্মা আসিয়া তাহার মন্মুথে উপস্থিত হইলেন। ডেভিস্‌ চাহিয়া 
দেঁখিলেন_ জীবদ্দশায় উইল্সনের যে রকম আকৃতি ছিল, ঠিক ঘেই রকম আকৃতিতেই 
তিনি ডেভিসের সম্মুখে দীড়াইয়া আছেন। জীবদশাঁয় তাহার চেহারায় যেটুকু 
লাবণ্য ছিল, তাহা যেন আরও বহুগুণ বদ্ধিত হইয়াছে । উইল্মনের বিবৃতিটি পত্তিত 
“স্থবেন্দ্রমোহন ভট্টাচাঁ্য তীঁহায় গ্রন্থে উদ্ধত করিয়াছেন, উহা অতি দীর্ঘ । আহার 
উক্তির কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল :-_ 

“আমার অকস্মাৎ মৃত্যুতে তুমি এবং সমাজের সকলেই বড় চিন্তিত হইয়াছিলে। 
কিন্ত কেন জিনিষই হঠাৎ হয় না। আমার বর্তমান সঙ্গীরা সকলেই তাহা! 
জাঁনিতেন ও বনকাল হইতে এই ঘটনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন |". আত্ম- 
লোকের ভৌগোলিক তত্সকল আমার উপর দৃঢ়রূপে অস্কিত হইতেছিল এবং আমার 
পরুলোকপ্রাপ্তির পুব্বসন্ধ্যায় আমার আত্মা পাঁরলৌকিক স্থখনিবাসের কথা ভাবিতে 
ভাবিতে আনন্দে বিস্ময়ে উন্নীত হইয়াঁছিল। ক্রমে এ চিন্তা আমার ছুব্বল দেহের 
পক্ষে অত্যন্ত উন্নত), অত্যন্ত উচ্চ, অত্যন্ত বলবতী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। 
মস্তিষ্কের উদ্ছতন প্রদেশঘকল যথাসম্ভব বিস্তৃত, বিকশিত হইতে লাগিল ; রক্তশ্রোতঃ 
ওতপ্রোতভাবে আমার মন্তকে ছুটিতে লাগিল, নামিতে লাগিল। কি একটা 
আভাস্তরীণ শক্তি আসিয়া আমার আত্মাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। মে আকর্ষণে 


২১৪ পরলোক তত্ব 


আমি পরাজিত হুইতে লাগিলাম। বুঝিতে পারিলাম, আমার ভিতরে যেন একটা 
বিশেষ রকমের পরিবর্তন চলিতেছে ।” 

“আপনার কথা আমার মনে ছিল। মনে মনে আপনার অস্থিত সেই পরলোকের 
মানচিত্র সেই আত্মার নিবাসভূমি চিন্তা করিতে লাগিলাম। আপনি আধ্যাত্মিক 
শক্তির বলে আমার পৃবের্ব সে রাজ্যে গিয়াছিলেন। আমার সে রাজ্যের পথ আপনি 
পরিষার করিয়1 দিয়াছেন ।-.. আমার মস্তিষ্কের উর্ধতন প্রদেশ পূর্ণ বিকসিত হইল । 
তখন সহশ্রারের সেই সহশ্র সহত্র ক্ষুদ্র গহবর ভেদ করিয়া আমার জীবাত্সা! বহির্গত 
হইল। জীবাত্মাই যথার্থ “আমি' প্ররুত মানব ।-** মৃতাকালে আমি চিৎ হইয়া 
শুইয়াছিলাম। আমি ঘুমাইতেছিলাম, অথচ ঘুমাইতেছিলাম না। আমি যেন 
শরীরের ভিতর আছি, অথচ যেন দেহের বাহিরে । মনে হইতেছিল, যেন পৃথিবীতে 
নাই। তারপর নিদ্রা যেন আরও গাঁ হইয়া আসিল, এবং আমার আমিত্ 
যেন গলিয়া গিয়া একটা অগাধ অসীম সুক্ষ ব্যোমের সাগরের ভিতর ডুবিয়া গেল।""" 

“আমার স্থুল মৃত শরীর আমার নিষ্বে ( বা পদতলে ) পড়িয়! রহিয়াছে । আমার 
বন্ধুবান্ধব, চিকিৎসক প্রভৃতি তাহা ঘিরিয়া ঈীড়াইয়া আছেন। তাহাকে পুনজ্জীবিত 
করিবার চেষ্টারও কোন ক্রটি হইতেছে না। আপনাদের গণন1 ধরিলে আমি 
তখন সেই মৃতদেহের মস্তক হইতে দুই ফিটও দুরে ছিলাঁম না? তথাপি আমি 
অনস্তের জীব অনস্তে বাস করিতেছি ।... এ পৃথিবীর কোন বিষয়ই আমাকে 
স্পর্শ করিতে পারিল নাঁ। অনেক জ্যোতিশ্ময় পুরুষ আমার চারিধারে আসিয়া 
দীড়াইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, তাহার1 আমার জীবনের নৃতন সঙ্গী |. এ 
পৃথিবীর এক কেন্দ্রস্থিত আকাশ দিয়া আমরা এ পৃর্থীমণ্ডল ছাড়াইয়া চলিলাম । 
পথে যাইতে যাইতে অনেক রাজা, অনেক আঁতিবাহিক দেহীর সহিত সাক্ষাৎ হইল ।” 

[ “জন্মাস্তররহস্তা” গ্রন্থের ( সপ্তদশ সংস্করণ ) ১৩২--১৪০ পৃষ্ঠায় উইল্সন সাহেবের 
প্রেতাত্মার বিবরণ বণিত হইয়াছে । উইল্সন পাহেবের মৃত্যু হয় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের 
২৯শে মে তাব্রিখে এবং তাহার প্রেতাত্াঁর প্রথম আবির্ভাব ঘটে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 
ডিসেম্বর মাসে! ] 

২। পরলোকের পত্র 

[ ডাক্তার এপ, ডেভিস্‌-এর “দি গ্রেট হারমোনিয়' নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ] 

জনৈক বিদেহী আত্মা নিজে দর্শন না দিয়? কাগজের উপর নিম্বলিখিত পত্রখান! 
লিখিয়! অভীষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে পাখিয়াছিলেন। 


পরলোকের 'কয়েকটি সংবাদ ২১৫ 


“বি শতাবী পুব্বঁ আমিও একজন পৃথিবীর অধিবানী ছিলাম।... গ্রীনে 
আমার বাস ছিল।*. তাহার পর আমার শেষ পীড়া হইল। দুই চারি সপ্তাহ 
কাটিয়া গেল? পীড়ার উপশম না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শেষে 
মৃত্যুকাল উপস্কিত হইল। মনে হইতে লাগিল, যেন আমাঁর ভয়ানক নিদ্রাকর্ষণ 
হইতেছে। আমি মরণে ঘুমাইয়া পড়িলীম। আমার জ্ঞান অক্ষুপ্ন রাখিতে আঙি 
অনেক চেষ্টা করিলাম । যতই চেষ্টা করিতে লাঁগিলাম, ততই নিদ্রা গাঁড়তর হইতে 
লাগিল। শেষে বাসগৃহ, বন্ধুবান্ধব, বাহাজগৎ্ যেন চিরদিনের মত মুখ লুকাইয় 
নিবিড় অন্ধকারের ভিতর ডুবিয়! পড়িতে লাগিল। 

সন্ধ্যাকালে আমার মৃত্যু হয়। তখন দৃইটি ভিন্ন অন্য কো আশা, অন্ত কোন 
প্রার্থনা ছিল না। প্রথমটি--এট্লান্টিসে প্রনক্রন্এংশ ; দ্বিতীয়টি__মৃত্যুকালে 
দেবতার আশীব্বাদপ্রাপ্তি। অনেকক্ষণ পরে আমার আমিত্ব জ্ঞান আবার ফিরিয়া 
আসিল। সঙ্গে সঙ্গে অনেক বদ্ধিত সখ, অনেক বিশিষ্ট জ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হইল । 
আমি আমার পাঁখিব আত্মীয়-কুটুম্বের সঙ্গে কথা কহিতে চেষ্টা করিলাম। তাহারা 
আমার কথা শুনিতে পায় না যেস্থুল ইন্ড্রিয়ে তাহারা শুনিতে পায়, যে স্থূল বাছু 
অবলম্বনে মনুষ্ের বাঁকৃশক্তি পরিস্ফুট হয়, আমার সহিত তাহার কোন সংশ্রব নাই। 
আমারও দেহ আছে, আমিও তাহাদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছি, কিন্তু তাহারা 
তাহ দেখিতে পাইতেছে না।... কাহার ফেন স্ুক্ম স্বরভি নিশ্বাপবাফু আমার মুখে 
আসিতে লাঁগিল। আমি দেখিলাম-_-ঘনীভূত প্রীতি, ঘনীভূত ভালবাসা লইয়া 
অসংখ্য আধ্যাত্মিক পুরুষ আমার মুখের পানে চাহিয়া আছেন-+1” 

[ এহ প্রেতাত্মার সম্পূর্ণ পত্রখানার বঙ্গানুবাদ “জন্মীন্তররহস্ত; গ্রন্থের ১৭ সংস্করণ) 
১৪১ _-১৪৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধত হইয়াছে। ] 


৩। সার্জেন্ট ডেভিসের প্ররেতাত্ম! 


১৭৪৯ ইংরেজী ২৮শে অক্টোবল গাইডিস্‌ রেজিমেণ্টের সার্জেন্ট আর্থার ডেভিস্‌ 
নিহত হন। তাহার নিকট অনেক অর্থ ও বহুমূল্য চেন অঙ্গুরীয়কাদি ছিল। 
সাধারণের ধারণা_-কোন দস্থাদল এ অর্থলোভে ডেভিস্কে হত্যা করিয়াছে । পুলিশ 
অনেক অহুসন্ধানেও হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করিতে পারিল না। কিছুদিন এইভাবে 
কাটিয়া! গেল। পাঁচ বসর পরে স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত ইন্ভার্ণা-নিবাপী ম্যাকফার্সন 


বনু পরলোক তব 


নামক একজন কৃষক যুবক একদিন রাত্রে অর্ধন্থপ্ত অবস্থায় তাহার শয়নকুটারদ্বারে 
একটি মৃত্তি দেখিতে পাইল। এ মৃত্তিকে তাহার বন্ধু ফাঁগুসন মনে করিয়া সে 
শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল, এবং এ মৃত্তির নিকটে গমন করিল। ছায়ামৃত্তি বলিল__ 
“আমি সাজ্জেন্ট ডেভিসের প্রেতাত্মা । আমাঁকে দুবাত্বীরা হত্যা কবিয়াছে এবং 
আমার দেঁহকঙ্কাল এখনও হিল্‌ অব.খাইস্ট নামক স্থানে আছে; তুমি উহা সমাধিস্থ 
করিও। প্রতিহিংসাবিষে আমার হৃদয় ছর্রিত হইতেছে। যদি সুবিধা বুঝ, তবে 
সেই হত্যাকারীদের নাম প্রকাঁশ করিয়া দিয়া যাহাতে তাহারা সাজা পাইতে পারে 
তাহা! করিও ।”.. পরদিন প্রাতঃকালে ম্যাকৃফার্সন তাহার বন্ধুর নিকট সমস্ত কথা 
বলিল। তাহার বন্ধু ফাগুগন বলিলেন-__“তাহার হত্যাকারী কে তাহা তুমি জিজ্ঞাসা 
করিয়াঁছিলে?” ম্যাকৃফার্সন বলিলেন__“ভয়ে আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি 
নাই।” তখন উভয় বন্ধুতে প্রেত নির্দেশিত স্থানে গিয়া যথার্থই একটি নরকস্কাল 
দেখিতে পান এবং উহাকে সমাধিস্থ করেন। 


কিছুকাল পরে আর একদিন ডেভিসের ছায়ামৃত্তি ম্যাঁকৃফার্সনের কুটারদ্বারে 
আদিয়! দর্শন দেয়। সেদিন ম্যাকৃফার্সস অনেকট1 সাহসী হইয়া উঠ্িয়াছিলেন। 
তিনি ছায়ামৃত্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনাকে কে হত্যা করিয়াছিল?” 
ডেভিসের ছায়ামৃত্তি বলিল-_“পর্ববতনিবাসী ন্কান ও ম্যাকৃডোলাও আমাকে হত্যা 
করিয়াছে। তাহাদের উপর আমার দাকণ প্রতিহিংসা । তুমি দয়া করিয়া তাহাদিগকে 
পুলিশে ধরাইয়া দাও ।” ডেভিস্‌ তৎপরদিবস এঁ কথা সর্বত্র রাষ্টী করে। ১৭৫৪ 
্বষটান্ের ১০ই জুন এডিন্বরায় ভনকান্‌ ও ম্যাকডোলাগু ধৃত হইয়া প্রধান ফৌজদারী 
আঁদীলতে বিচারার্থ প্রেরিত হয় । পুলিশের অহ্সন্ধানে এ আপসামীগৃণের নিকট 
ডেভিসের কোন কোন দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল। ম্যাকৃফার্সন ও ফাগুসন ব্যতীত 
এ মোকদ্দমায় ইজাবল মেকার্ডাই সাক্ষা দেয়; কিন্তু অপরাধীদের শাস্তি হয় না। 
বিচারকগণ যুক্তি দেখাইলেন---“ডেভিস্‌ ইংবাঁজীতে কথা কহিত এবং ম্যাকৃষ্ষার্সন 
গলভাষায় কথা কহিতেছে ও ইংরেজী তাষা জানে না; এ সাক্ষী কি প্রকারে 
ডেভিসের প্রেতাত্মার কথা বুঝিতে পারিল ?” এই হেতুবাদের উপর নির্ভর করিয়াই 
বিচারকেরা আসামীদিগকে খালাস দিয়াছিলেন ; কিন্তু প্রেততত্ববিদ্গণ বলেন__ 

প্রেতাত্বারা ঘে কোন ভাষায় কথা বলিবার সামর্থ্য রাখে। 
'. _জন্মান্তর রইস্ত ১ পৃষ্ঠা--:১৪৯-১৫১ 
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৪। ব্যারন্‌ হার্ডউইকের [প্রেতাত্মা 


ইংলগ্ডের উত্তরপ্রদেশে ভারববিশীয়র । চেষ্টার ভারঙবিশায়র একটি সমৃদ্ধশালী 
নগর । এই নগরে পুরাতিন ও প্রসিদ্ধ হার্ডউইকহল অবস্থিত। ইহার অধিবাঁসিগণ 
বিস্তৃত জমিদারী মালিক ও ইংলগ্ের অন্যতম বারনেট | যে সময়ের কথা বলা 
হইতেছে ; হার্ডউইকহলের তখনকার অধিশ্বামীর নাম স্যার বাল্ফ হার্ডউইক। 
সুস্থদেহ যুবক অক্সফোর্ড বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্র। একটি পুত্র রাখিয়া ইহার 
প্রথমা স্ত্রী মারা গেলে ইনি পুনরায় বিবাহ করেন। দ্বিতীয়া পত্তীর নাম রাল্ফ, 
ইথলমূর। এই দ্বিতীয়! স্ত্রীর গর্ভেও একটি পুত্র জন্মে। উত্তপাধিকাব আইন 
অনুসারে জো্ট পুত্রই জমিদারীর মালিক হয়। লেভী হার্ডউইক তাই তাহার পুত্র 
বারন্‌ হইবে না বুঝিয়া সববদাই বিমর্ষ থাকিতেন। জমিদারের মৃত্যুর পর তাহার 
জোয্টপুত্র এস্‌ সিটন্‌, স্যার বাল ফ সিটন্বূপে গদীতে বসবেন এবং এ দিনেই তাহার 
বিবাহ হইবে । এই উদ্দেস্টে একটি সন্তান্তবংশীয় পরমাস্ন্দবী যুবতীকে বাড়ীতে 
অশনিয়া রাখা হইয়াছে । এই যুবতীর নাম ফিলিসিয়া। 


সিটন্‌ ও ফিলিসিয়। একদিন বিকালে যখন হাসিমুখে প্রেমালাপ করিতে করিতে 
বাগানে বেড়াইতেছিল, তখন গব্।ক্ষপথে তাহাদিগকে দেখিয়া লেডী হার্উইকের 
অন্তজ্গল! উপস্থিত হয়। তিনি ত্রীহাঁর পুত্র ফিপিপকে উহা দেখাইয়া উত্তেজিত 
করেন এবং পরামর্শ দেন যে গোপনে সিটন্কে বধ করিয়া মৃতদেহ লুকাইয়! ফেলিতে 
পারিলে নির্দিষ্ট দিনে ফিলিপ ই জমিদারীর গদীতে বমিবে এবং এ অপ্পরাতুল্য সুন্দরী 
যুবতীটিও তাহার পত্রী হইবে। অতঃপর ফিলিপ, দুইজন ইতালীদেশীয় ভৃত্যের দ্বার 
ভ্রাভাকে গোপনে হত্যা করাইয়া বনমধো সমাহিত করে এবং প্রমাণ লোপের 
উদ্দেশে পরে সেই ভৃতা ছুইটিকেও বধ করতঃ তাহাদের মৃতদেহও অন্যাপ্জ সমাহিত 
করে। এই সকল কাধ্য এত গোপনে সম্পাদিত হইয়াছিল যে কেহই জানিত না। 
নির্দিষ্ট দিনে ফিলিপউ গদীকে বসিল এবং ফিলিসিয়ার সহিত তাহার বিবাহ হইল। 
যেদিন সিটনকে হতা! করা হয়, সেইদিন রাত্রি হইতেই জমিদারবাড়ীতে ভৌতিক 
উপন্রব আরস্ত হয়। কিছুদিন পর যখন নৃতন জমিদার ফিলিপ, ও তাহার পত্বী 
ফিলিসিয়! অরণ্যে শিকাঁর করিতে গিয়ছিলেন, তখন নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটে । 


“একটি মুগশাবককে দেখিতে পাইয়া ফিলিপ, ও ফিলিসিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
অশ্ব চালাইয়! ছিলেন। একটু দূরে গিয়া! পার্খস্থিতা ফিলিসিয়ার দিকে চাহিয়া! ফিলিপ 


১৮ পরলোক তত্ব 


কি একটা স্থখ-মোহাগের কথা বলিতে যাইতেছিপেন, এমন লময় দেখিতে পাইলেন _ 
একজন অশ্বারোহী তাহাদের পাশে পাশে আসিতেছে । আরও স্পষ্টভাবে চাহিয়া 
দেখিলেন-_-এ অশ্বারোহী ও অশ্ব অন্য অশ্বারোহী বা অশ্বের মত নহে । এ অশ্বারোহী 
ও অশ্বের গতি আছে, শব্ধ নাই; অবয়ব আছে, কিন্তু তাহাতে পার্িৰ পরমাণুর ঘন- 
সম্সিবেশ নাই । অশ্বারোহী ও অশ্ব উভয়েই যেন বান্পময় ছাক্সামূত্তি। ফিলিপ, স্তস্ভিত 
হইয়া গেলেন। তাহার বেগবান অশ্ব স্তম্ভিত হইয়া! দীড়াইল। ফিলিসিয়াও 
রোমাঞ্চিত কলেবরে স্তব্ধনেত্রে সেই ছায়ামৃত্তির দিকে চাহিলেন। ছায়ামৃত্তি যুবতীর 
মুখের দিকে তীব্র তিরস্কার ও ঘ্বণাব্যগ্রক দৃষ্টিতে চাঁহিল। সে মুত্তি এস্‌ সিটনের। 
ফিলিপের অশ্ব উচ্ছৃঙ্খল হইয়া! লাঁফাইতে লাগিল। ফিলিপ ভয়ে অচেতন হইয়া 
ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। ফিলিসিয়া অশ্ব হইতে পড়িলেন না বটে, কিন্তু তাহারও 
বদনে বিবর্ণ পাওুরেখা, বুকে ধড়ফড়ি এবং সমস্ত শরীরে ভয়ঙ্কর কম্প দেখা দিল। 
ভৃত্যগণ তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। সকলেই স্তম্ভিত ও ভীত হইয়া 
পড়িল। 

কুকুরগুলি অস্বাভাবিকভাবে ভাঁকিতে ভাকিতে একটা স্থান খুড়িতে লাগিল । 
তখন অপরাপর ভদ্র পারিষদ্গণ খনিত্রদ্বারা সেই স্থান খুঁড়িয়া দ্খিলেন। তাহাদের 
চক্ষু স্থির হইল; মাথা ঘুরিয়া গেল। দেখিলেন যুবক এস্‌ সিটনের মৃতদেহ এঁ স্থানে 
সমাহিত রহিয়াছে । দেহের নানাস্থানে গভীব অন্ত্রক্ষত বিদ্যমান। অক্গপ্রতাঙ্গ ভগ্ন, 
কর্দমাক্ত ও শোঁণিতসিক্ত । সকলেই বুঝিলেন_-এস্‌ সিটন্‌ নিষ্টুরভাবে এই স্থানে 
নিহত হুইয়াছেন। এই ঘটনার পর লেডী হার্ডউইক উন্মাদ হইয়া কথা প্রকাশ 
করিয়া দিলেন এবং বংশের অধঃপতন ঘটিল।”- জন্মাস্তর রহ্স্থা পৃষ্ঠা_-১৫১--১৫৬ 


৫। ডাকজ্জারের প্রেভাত্ম। 


বোষ্টন সহরের *টিকৃনর এও কোম্পানী” (71010001 & ০০. ) কতৃক ১৮৮৬ 
্ীষ্টাবে প্রকাশিত 'লাইট্‌ অন্‌ দি ছিডেন্‌ ওয়ে ( [1800 00 1106 7710061) ৬8) ) 
নামক গ্রন্থের ৭২তম পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন-__ 

“গত বৎসর কার্যান্নরোধে আমাকে একটা বাড়ীর সন্মুখ দিয়া অনেকবাঁব যাতায়াত 
করিতে হুইত। আমি যঙবার যাইতাম, ততবারই দ্েখিতাম--সেই বাড়ীর মৃত 
গৃহন্বামী কোন একটি গৃহে বলিয়া; আছেন। জীবিতাবস্থায় গৃহাস্বামী চিকিৎসা-বাবপা 
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করিতেন) স্থৃতরাং অনেক পীড়িত গৃহস্থই সাদরে ও সোৎস্থকনেত্রে তাহার 
আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। আমি এ চিকিৎমকের প্রেতাত্বার সহিত কথা 
কহিলাম। শুনিলাম_-তিনি কিরূপ কষ্টে কালযাপন করিতেছেন। প্রেতাবস্থায় 
বহু সঙ্গীর সংসর্গহখের সম্ভাবনা থাকিলেও তাহার তাহাতে শ্রহ্ধা নাই; সুতরাং 
একরূপ নিঃসঙ্ষে নিঙ্জনে দিনাতিপাত করাই তাহার দৈনন্দিন ভাগ্য । মনুষ্যজীবনের 
পুরাতন গৃহ ও পুরাতন অন্ুষঙ্গের ভিতর বিচরণ করিতে তাহার অতান্ত স্থখবোধ 
হয়। চিকিৎসক বপিলেন-_-“আমার স্ত্রী মনে করেন-_আমি কোন সুদুর স্বর্গে নন্দন- 
স্থখে কালাঁতিপাত করিভেছি। আমার নিতান্ত কষ্ট। আমি তাহাকে বুঝাইতে 
পারি না যে, আমি দিবারাত্রি তাহারই পার্থে বসিয়া আছি। আমি (গ্রস্থকার ) 
তাহাকে প্রেতজীবনের নিম়স্তর অতিক্রম করিয়া উর্ধন্তরে উঠিতে অনুরোধ করিলাম । 
উত্তরে প্রেতাত্মা বলিল “উর্দস্তরে যাইবার আমার কোন প্রয়োজন নাই | উর্ধান্তর- 
বাসীরা সকলে শারীরিক স্থখছুঃখের অতীত; স্থতরাং তথায় চিকিৎসার বা 
চিকিৎসকের প্রয়োজন নাই । উর্দাস্তরে উঠিলে আমাকে একপ্রকার অলদ ও নিরর্থক- 
ভাবে কালযাপন করিতে হইবে ।” 

_জন্মাস্তর রহস্থয ; পৃষ্ঠা ১৬১--১৬২ 


৬। রূজকিনীর (প্রেতাত্মা! 


বিখ্যাত পণ্ডিত ভাক্তার বিস্স তাহার “এনাঁটয়ি অফ. মিলানকলি ( 4১08101005 
০1 74612001901 ) গ্রন্থে নিয্ললিখিত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন__ 

'স্কটলগ্ডের বাঁজধানী এভিনবরা হইতে তেতাল্লিশ মাইল দূরে টে-নদীর দক্ষিণতটে 
পুরাতন পার্থনগর। পার্থনগরের সেনানিবাসের সন্নিকটে দুইটি দুঃখিনী বাম করিত। 
তন্মধ্যে একের নাম আনি সিম্ন্‌ এবং অপরের নাম মালয়। মালয় রজকের কাধ্য 
করিত। উভয়েই দীরিজ্যের কঠোর শাসনে নিপীড়িত এবং একত্র বসবাসের ফলে 
সথীত্বভাবাপন্ন। একদা! মালয় সাংঘাতিক রোৌগে আক্রাস্ত হইল । আনি তাহাকে 
বিশেষ যত্বে শুশ্রধা করিতে লাগিল; কিন্তু মালয় আরোগ্য লাঁভ করিল না। 
আঁনির শুশ্রষা ও অশ্রসিক্ত সম্ভাষ! তাহাকে রাখিতে পারিল না? মালয় তন্ুতাগ 
করিল। আনি সখী মায়ের মৃত্যুতে বড়ই শোকগ্রস্তা হইয়াছিল । একদিন রাত্রিতে 
নিজ কাজকর্খব সমাপ্ত করিয়! শয্যায় গ1 দিয়াছে, এমন সময় সে পার্থ চাহিয়া দেখিল 


২২০ পরলোক তত্ব 


মালয় দাঁড়াইয়া আছে। বিশ্ময়-বিস্ফীরিত নেত্রে যে চাহিয়1 দেখিল- _মালয়ের 
সেই দেহ, সেই মুখ, সেই চক্ষু; তবে মুখখানা যেন বড় জান। আনির হৃদয় কাপিয়া 
উঠিল। মালয় কথা কহিল; বলিল-_-“আনি, ভয় করিও না। তোমাদের ভাষায় 
আমি মরিয়া গিয়াছি কিন্ত আমি যেমন ছিলাম তেমনি আছি! কেবল একটা 
খোলস পরিত্যাগ করিয়াছি । সখি আনি! আমি বড় অশান্তিতে আছি। আমি 
কিছুতেই উর্ধন্তরে উঠিতে পারিতেছি না । আমার তের আনা খণ আছে; এই 
খণের দায়েই আমার অধোগতি। তৃমি কোন ধন্যাজকের নিকট গিয়া আমার এই 
দুঃখকাহিনী বলিলে অবশ্যই তিনি আমার খণ পরিশোধ করিয়া আমার সদ্গতি 
করিবেন ।, 


ভয়ে, বিশ্বয়ে আনির সর্বশরীর কাপিতেছিল। সে কোন কথা কহিতে পারিল 
না। ছায়ামৃত্তিও অনৃশ্ঠ হইল । সেই দিন হইতে প্রত্যহ রাত্রিতে মালয়ের প্রেতাত্মা 
আপিয়া আনির নিকট উপস্থিত হইত এবং খণ-পরিশোধের জন্য তাহাকে যে কোন 
ধশ্মযাজকের নিকট যাইতে অন্ছরোধ করিত । এই ব্যাপারে আনির নিন্রার ব্যাঘাত 
হইতে লাগিল । সে অন্ুসন্ধীন করিয়া কোন ধন্মযাজকেরও সাক্ষাৎ পাইল ন]1। 


এই জময়ে ক্যাথলিক ধশ্মঘাজক বেভারেগ্ড চার্লস্‌ ম্যাকে (২০৮. 01181193 
1215 ) পার্থসায়র মিশনের প্রভূত্ব প্রাপ্ত হইয়। পার্থনগরে উপস্থিত হইলেন । সংবাদ 
পাইয়া আনি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া মালয়ের প্রেতাত্মা! সম্বন্ধে সমস্ত কথা 
বলিল।-..-*"অস্ুসন্ধানে জান। গেল--এক মুদ্ীর দোকানে মাঁলয়ের কিছু দেন! 
আছে। ধর্মযাজক মুদ্ীকে জিজ্ঞাসা করিলে দে বলিল__এক, ছুই পয়সা! করিয়া 
জিনিষ নিয়াছে। দুই দিন সময় দিন, হিপাঁব করিয়া বলিব" । দুই দিন পরে সে 
জানাইল-_মালয়ের তের আন]! বাকী আছে। ধশ্বযাজক উহা দিয়া দ্রিলেন। সেই 
দিন হইতে আনি আর মালয়ের প্রেতাত্মার দর্শন পায় নাই ।” 

_-জন্মান্তর রহস্য ; পৃষ্ঠা ১৬৩--১৬৫ 


৭। ক্ষকপতীর প্রভাত! 


"ডার্হামের চেষ্টারলী স্ট্রীটে ওয়াকার নামে এক কৃষক বাঁম করিত। পত্বীবিয়োগ 
হইলে কিয়দ্দিবস গৃহ শূন্য থাকে ; অতঃপর এন্‌ নায়ী দূরসম্পকীয়া এক রমণী আসিয়া 
তাহার গৃহকন্ত্রীরূপে সংসারে প্রবিষ্ট হয় ও কিছুদিন উউয়ে শান্তিতে বপবাদ করে। 


পরলোকের কয়েকটি সংবাদ ২২১ 


কিয়দ্দিবস পরে প্রভু ও দাসীতে অযথা বচসা হয়। তখন ওয়াকার একান্ত অধৈর্ধ্য ও 
ক্রোধের বশবন্তী হইয়! সার্প নামক এক ব্যক্তির সহিত কোন কাধ্যের ছলে এন্‌্কে 
দূরে পাঠাইয়া দিল এবং সার্পকে বলিল_-“এনকে যেন আমার আর দেখিতে না হয়।” 
ইহার পর এন্কে আর কখনও কেহ দেখে নাই। 


গ্রেহাম নামক একজন ভদ্রলোক ওয়াকারের বাড়ীর প্রায় তিন ক্রোশ দূরে 
বাস করিতেন । প্রাগুক্ত ঘটনার প্রায় এক বৎসর পরে একদা রাত্রিতে গ্রেহাম 
পর্বত হইতে অবতরণ করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিশেন--একজন স্ত্রীলোক 
একপার্থে দীড়াইয়া আছে। গ্রেহাম স্ত্রীপোকটিকে এ স্থানে দাড়াইয়া থাকিবার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন রমণী উত্তর কবির -“আমি এনের প্রেতাত্মা । 
ওয়াকাঁরের পরামর্শ মত সাপ আমাকে খনিত্রদ্বারা হত্যা করিয়াছে । আমার কঙ্কাল 
এখনও কয়লার খনিতে প্রোথিত আছে, আর আমাকে হত্যা কারবার সময় থে 
রুধিরধার] নির্গত হইয়] তাহার বস্ত্রাদি রঞ্রিত করিয়াছিল, তাহা এ কয়লার খাতের 
নিকটস্থ সেতুর নিম্নে রাখিয়াছে। তৃমি এই হত্যাকাহিনী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট 
প্রকাশ করিয়া! এবং এ সকল বন্ত্রাদি তাহাকে দেখাইয় দিয়া আমার উপকার কর। 
গ্রতিহিংসাবিষে আমি জ্বলিয়া মরিতেছি।" 

পরদিন গ্রেহাম ম্যাজিষ্টরেটেব নিকট গিয়া সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করে; কিন্ত 
প্রথমে ম্যাঁজিষ্রেট ভূতের কথায় বিশ্বাস করিতে চাহেন না । শেষে নিদ্দেশিত স্থানদ্য়ে 
এ নকল দ্রব্যাদি পাইয়া আসামীদ্বয়কে গ্রেপ্তার করেন। পরে ১৬৩১ খ্রীষ্টাবধের 
আগষ্ট মাসে ভার্হামের বিচারালয়ে এ মোকদ্দমার বিচার হয় এবং আসামীদ্বয় দোষ 
ত্বীকাঁর করায় চরম দণ্ডে দণ্ডিত হয় । 

_-জন্মান্মর রহস্য ; পৃষ্টা--২৪০--২৪২ 


৮। আত্মঘাতিনীর ৫প্রতাত্ব। 


জনৈক শিক্ষিত বাঙ্গালী ইংরাজীশিক্ষার প্রভাবে নাস্তিকে পরিণত হন। তিনি 
শিক্ষকতা করিয়া মাসে ৪০ টাকা বেতন পাইতেন। সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন 
এবং ভাল ভাল ইংরাজী কবিতার বাংল! পদ্যানুবাদ করিয়া কাগজে ছাপিতে দিতেন। 
ক্রমে ছেলে-মেয়ে জন্সিবাঁর ফলে তাহার সংসারের দায়িত্ব বুদ্ধি পাইল এবং তিনি 
বেশী বেতনের চাকুরী খুঁজিতে লাগিলেন । সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিয়া তিনি 


২২২ পরলোক তত্ব 


বঙ্গদেশের এক রাজাবাহাছুরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদ্দের জন্য আবেদন করেন। 
উহাতে বেতন ছিল ৮* টাকা। একজন বিশিষ্ট লোকের স্থপারিশে তাহার চাঁকুরী 
হয় এবং কলিকাতা হইতে গাড়ী চড়িয়! নৃতন কন্দে যোগদান করিতে যান। 
নবাগত কর্মচারীর যাহাতে অস্থবিধ! না হয়, এই উদ্দেশ্যে রাজাবাহাঁদছুর গাঁড়ীসহ 
ষ্টেশনে লোক পাঠান । রাজবাড়ীর সেই গাঁড়ীতে চড়িয় বাঙ্গালী তদ্রলোক নিব্বিস্বে 
প্রাসাদে উপস্থিত হন। 

রাঁজাবাহাছুর অশ্যন্ত স্ববিবেচক ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। বাঙ্গালী 
তদ্রলোকটি প্রাসার্ধে উপস্থিত হইলে রাজাবাহাছুর পার্থে উপবিষ্ট দেওয়ানকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন-_-“এই ভদ্রলোৌককে কোথায় থাকিবার স্থান দেওয়া যায়?” 
দেওয়ান বলিলেন-“ইনি তো একা লোক ; প্রাসাঁদেরই পার্্সংলগ্ন একটি কক্ষে 
থাকিতে পারেন।” রাজাবাহাঁছুর বলিলেন__“তাহা হয় না। ইনি কবিতা-রসিক 
এবং অধ্যয়নপ্রিয়। নির্জন স্থান ইহার আবশ্তক।” তখন দেওয়ান বলিলেন__ 
“তাহা হইলে দীঘির পাড়ের সেই খালি বাড়ীটায় দিলে কেমন হয় ?” বাজাবাহাছুর 
--“ইনি নৃতন লোক) সেই ভূতের বাড়ীতে কি করিয়৷ থাকিবেন?” “ভূতের 
বাড়ী” কথাটা শুনিয়াই নবাগত ভর্,লাকটি হাসিয়া! উঠিলেন এবং বলিলেন--“আমি 
ভূত বিশ্বাস করি না। সেই বাড়ীতেই আমাকে থাকিতে দ্রিন।” অগত্যা সেই 
বাড়ীতেই তাহাকে থাকিতে দেওয়া হইল। সেই ভূতের বাঁড়ীতে রাত্রিবাস করিয়া 
ভন্ত্রলৌকটি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার ভাষায় তাহ! নিষ্নপ্রকার-__ 


“রাত্রি নয়টার সময় আহারাদি করিয়া একজন ভূত্যের সঙ্গে বাড়ীতে গমন 
করিলাম । বাঁড়ীটি বাস্তবিকই অতিশয় মনৌরম। শুনিলাম-কোন একটি 
ভদ্রলোক পশ্চিমবাসের জন্য এখানে আপিয়া বাঁড়ীটি প্রস্বত করেন; কিন্তু তাহার 
একটি কন্যা এই বাড়ীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন বলিয়! তাহার স্ত্রীর ইচ্ছায় এ বাড়ী 
ত্যাগ করিয়! দেশে চলিয়া যাঁন। বাড়ীতে একটা লোক মরিলেই আমাদের দেশের 
লোকে ভাবে ভূত-_মনে এইরূপ চিস্তা করিয়া! সেই বাড়ীতে গিয়া! প্রবেশ করিলাম । 
সুন্দর বাড়ী। চারিদিকে বৃক্ষ হইতে কুস্থমগন্জা আসিয়া সমস্ত বাড়ীখানিকে মুগ্ধ 
করিতেছে ।--*-..আমি তাহার মধ্স্থলে একটি গৃহে আসিয়া উপবেশন করিলাম । 
সেখানে টেবিল চেয়ার প্রভৃতি স্থসজ্জিত ও সংরক্ষিত ছিল। টেবিলের উপরে একটি 
আলো! জলিতেছিল। ট্রীঙ্ক খুলিয়া! টেনিসন বাহির করিয়া সেখানে বিয়া! পড়িতে 
লাগিলাম ।'"'.. কোথাও কোন সাঁড়। শব্ধ নাই ; সর্বত্র নিষ্তদ্ধ। অনেকক্ষণ পরে 
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ঘড়ির দিকে চাহিয়া! দেখি__রাত্রি একটা বাজিয়া গিয়াছে । তখন লোকের ভৌতিক 
বিশ্বাসের কথ! মনে হইয়! হাঁসি পাইল । আবার পাঠে মন£সংযোগ করিলাম । 

সহসা এ কি! একটা মান্থষ যেন চম্‌ চম্‌ করিয়া আমার টেবিলের নিকট দিয়া 
চলিয়া গেল। অধীত গ্রন্থে মনঃসংযোগ ছিল বলিয়া ভাল করিয় দেখিতে পাই 
নাই ।-.-""আবার গ্রন্থ পাঠ করিয়া যাইতেছি--ঝনাৎ করিয়া আমার পার্খস্থ 
প্রকোষ্টের দরজ! খুলিয়া গেল। এ কি! তবে কি কেহ এই বাড়ীতে লুকাইয়া 
থাকিয়া লোককে ভয় দেখায়? সাহসে ভর করিয়া! উঠিলাম। সেই উন্মুক্ত দরজ। 
দিয় পার্খস্থ গৃহে প্রবেশ করিয়া! আলোক দিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম ; কিন্ত 
কোথাও কেহ নাই। আশে পাশে চারিদিকে খুঁজিলাম ; কোথাও কেহ নাই। 
যেখানে বসিয়াছিলাম, ফিরিয়া সেইথানে আসিলাম। এ কি! একটি ষোড়শী 
স্থন্দরী শ্ীলৌোক, আমি যে চেয়ারে বসিয়াছিলাম, তাহারই উপব বসিয়! আছে। 
আমিতেই যে উঠিয়া দাড়াইল। চক্ষুর পলক ফেলিতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। 
আমারও কপাল ঘ্বামিতে আরম্ভ করিল। আমি সেই চেয়ারখানিতে আর সাহস 
করিয়া বসিতে পাঁরিলীম না । তাহার অপর দিকের চেয়ারে গিয়া উপবেশন করিয়া 
তাবিতে লাঁগিলাম--তবে কি সত্যই ভূত আছে? একি ভূত? ভূত না হইলে 
এত শীঘ্র সেই রমণীমৃত্তি কোথায় যাইবে ?.*-*কি ভয়ঙ্কর ! ঠিক আমারই পার্ে 
দীড়াইয়া--বোধ হয় পচ হাত তফাতে হইবে, সেই ষোড়শী রমণীমৃত্তি। মৃত্তি- 
খাঁনিতে বিষণ্নতার ছবি অস্কিত। মৃত্তি আমার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল--" 

'তুমি ভূত বিশ্বান কর না,_-তোমার ভুল। কিন্ত তোমার ভুলে আমার উপকার 
হইল। তোমার প্রাণে পাহস আছে বলিয়াই আমি আজ আমার প্রাণের কথা 
তোমাকে বলিতে পারিতেছি। এই কথা বলিব বলিয়া অনেকদিন ধরিয়া এই 
বাড়ীতে আছি। আমি কিন্ত বড় যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছি। এত জালা মরজগতে 
নাই। এবাড়ী আমার .বাপের ছিল। আমি বাপের আদরের কন্যা ছিলাম 
কিন্তু তখন জানিতাম না; তাই পাপে মজিয়াছিলাম। সেই পাপের ফলে আমার 
গর্ভ হয়। আমি তার পরে গ্ঁধধ সেবন করিয়। সেই গর্ভ বিনষ্ই করি। বিধিলিপির 
অখগ্ুনীয় প্রতাপে এ হতভাগিনীরও তাহাতেই জীবনলীলার সাঙ্গ হয়। হায়! 
স্বপ্রেও জানিতাম না যে, জণহত্যাকারিণীর পরিণাম এইবপ।.*হায়! বক্তপিও 
সম্তান শেষে হিংশ্র জন্তরূপ ধাঁরণ করিয়া আমাকে যন্ত্রণা দিতেছে । প্রাণ যে যাঁয়। 
পাপিনী, কুলকলঙ্কিনী আমি যথেষ্ট ফল ভোগ করিতেছি । আমি যেরূপ ভ্রূণ অবস্থায় 
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আপন সন্তান হনন করিয়াছি, সেও আমাকে তন্ত্রপ যন্ত্রণা দিতেছে। উদর বিদীর্ণ 
করিয়া নির্গত হইতেছে । নাঁড়ী চিবাইয়া, বুকের শোণিত পান করিয়া যথেষ্ট ফল 
দিতেছে । হায়! এখন উপায়কি? এ যন্ত্রণা কত দিনে ঘুচিবে? এ ভীষণ 
যাতনাঁর হাঁত হইতে কতদ্দিনে অব্যাহতি পাইব ?? 

আমি স্তব্ধনেত্রে দেখিতে পাইলাম, এই কথা বলিতে বলিতে, মেই রমণী তাহার 
বক্ষোদ্দেশ হইতে মৃত্যুবিবর্ণীকৃত একটি ক্ষুত্র শিশু বাহির করিয়া আমার টেবিলের 
উপর রাখিল। তখন আমিও “কানাই” বিয়া এক চীৎকার করতঃ মৃচ্ছিতভাবে 
মাটিতে ঢলিয়া পড়িলাম। 

মুচ্ছাভঙ্গ হইলে চাহিয়! দেখিলাম--তখনও ভাল করিয়া ফর্সা হয় নাই।".. 
আমি তখন রাজবাড়ীতে আনীত হইয়াছিলাম। শুনিলাম, আমি যখন চীৎকার 
করিয়া উঠিয়াছিলাম, তখনই বরাজনিয়োজিত লোকজন গিয়া আমাকে ধরাধরি 
করিয়! লইয়া আসিয়াছিল। তিনি পূর্বেই আমার এ দশ! হইবে জানিয়া কয়েকজন 
লোককে গৃহপার্থে ই থাকিতে আদেশ করিয়াছিলেন 

সি পৃষ্ঠা--২৪৬_-২৫ ৩ 


৯। নির্যাতিত] যুবতীর প্রেতাত্মা 


বিলাতের প্রসিদ্ধ ডাক্তার এডওয়ার্ড বিন্স্‌ এম্-ডি তাহার “এনাটমি অব. ক্সিপ? 
(8081010 01 91691 ) নামক গ্রন্থে নিয়ের ঘটনাটি বিবৃত করিয়াছেন ।, 

জ্যামাইক1 একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। ইহা ওয়েস্ট ইত্ডিয়ান দ্বীপমালার কণ্বিচ্যুত এবং 
কারিব সাগরে অবস্থিত । পূর্বে ইহা স্পেনের অধিকারে ছিল। যে সময়ের কথা 
বলা হইতেছে, তখন ইহ ব্রিটিশের অধিকারে ! এ ত্বীপের এক পল্লীগ্রামে ডন্কাঁন 
নায়ী এক যুবতী বাস করিত। একদা রাত্রিকালে সে গৃহ হইতে অদৃশ্য হয়। 
দিনকয়েক পরে পুলিশের নিকট সংবাদ পৌছিল যে বড় রাস্তার অদূরে একটা নিভৃত 
স্থানে ডন্কানের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। শব পরীক্ষা করিয়। জান] গেল_-একাধিক 
বলবান্‌ বাক্তিকর্তৃক পুনঃ পুনঃ পাশবিক অত্যাচারের" ফলে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। 
পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়ীও আপাঁমীকে ধরিতে পারিল না। কিছুদিন পরে পেপ্ডিল ও 
চিতি নামে ছুইটি নিগার যুবক বিভিন্ন ক্ষুত্র অপরাধে ধৃত হইয়া কারাকুদ্ধ হয়। 
পে্ডিলকে রাখা হইল কিংষ্টনের সংশোধনী কারাগারে আর চিভিকে ফেলমাউথের 
কারাগারে । উভয় স্থানের ব্যবধান ৮* মাইল। 
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“সহসা একদিন রাত্রিতে ৮* মাইল দূরে উভয়ে কারাগারে থাকিয়া পেগ্ডিল ও 
চিতি একই সময়ে একই কথা বলিয়া চীৎকাঁর করিনা উঠিল। কাহাকেও যেন 
প্রত্যক্ষ দেখিয়া, কাহার ভীষণ মৃত্তি যেন সম্মুখে দেখিয়া তাহার! কথা কহিয়াছিল। 
উভয়েই বলিয়াছিল “ভন্কান্‌, তুমি ভন্কান্। ক্ষমা কর, অবাঁহতি দাঁও, রক্ষা 
কর। তুমি দেবতা হইয়াছ; আমি সেই পশুই আছি। ক্ষমা কর, রক্ষা কর, 
তোমার অনলের হাতে আমাকে ধরিও না ।, 

ক্রমাগত কয়েকরাত্রি ধরিয়া প্রতি রাত্রিতে এইরূপ ঘটিতে থাঁকিলে ক্রমে ইহা 
কতৃপক্ষের গোচরে আন! হয়। পুলিশেও সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিশের জেরায় 
উভয় ব্যক্তি স্বীকার করে যে, তাহারাই অত্যাচার করিয়া ভনকানের মৃত্যু 
ঘটাইয়াছিল। বিচারে উভয়ে কঠোর শান্তি হয়। 


--পৃষ্ঠা-_-২৬১--২৬৩ 
১০। ভিম্ষুকের প্রেতাত্মা 


কুশ সাআজ্যের চতুর্থ নগরী ওডেসা (04558 ) শ্ঠামপাগরের তটে ক্ষুদ্র ক্ষু্র 
শৈলমাল'র উপর অবস্থিত। এই নগরীতে নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। 

মাইকেল নামে এক অন্ধ বুদ্ধ ভিক্ষা করিত। একদিন একটি ১০ বৎসরের 
ভিখারিণী মেয়ে অন্নাভীবে ও শীতে মরিয়া যাইতেছে শুনিয়া মাইকেল তাহাকে আশ্রয় 
দেয় । অতঃপর দুইজনে একসঙ্গে ভিক্ষায় বাহির হইত । ভিথাঁরিণী বাঁলিক। মাইকেলকে 
হাত ধরিয়! দূরে লইয়! যাইত এবং ভিক্ষা ও ভাল পাইত। এই ভাবে পাঁচ বৎসর 
অতীত হইলে একদা মাইকেলের অন্বস্থত! হেতু বালিকা একাকিনী ভিক্ষী করিতে 
গেল এবং এক বাড়ীতে গেলে উহার! তাহাকে চুরির অপবাদ দিয়] পুলিশে দিল । 
বালিকার ঝুলিতে চোরাই মালও পাওয়া গেল। পুলিশের সন্দেহ হয়, সম্ভবতঃ 
মাইকেলও চোর। তাহাকে ধরিবার চেষ্টা কর] হয়; কিস্ক তাহার বাড়ীতে বা 
অন্ত কোথাও তাহ'কে পাঁওয়া যায় না । বালিকাকে বিচারের জন্য আদালতে 
আনিলে হাকিম তাহার নিকট হইতে মাঁইকেলের সংবাদ জানিতে চেষ্টা করেন। 
হাকিমের প্রশ্নের উত্তরে বালিকা বলে যে, মাইকেল আর ইহজগতে নাই । বাঁপিকাকে 
ধরিয়া আনিবাঁর এক ঘণ্টা পরেই তাহাকে নিষ্টীরভাবে হত্যা করা হইয়াছে। 
বালিকা তখন হাজতে, অতএব হাঁকিম তাহার এই কথা বিশ্বাস করেন না এবং 
হত্যাকারীর নাম জানিতে চাহেন। বালিকা বলে_নাম এখন বলিতে পারিৰে না; 
পরদিন বলিতে পারিবে। সে আরও জানান যে এ দিন রাত্রিতে মাইকেলের 


১৫ 


২২৬ পরলোক তত্ব 


প্রেতাত্বা আসিয়া] তাহার কাছে হত্যাকারীর নামও বলিয়া যাইবেন বলিয়াছেন । 
বালিকাকে কড়া পাহারায় রাখা হয়। 

পরদিন হাকিমের প্রশ্নের উত্তরে সে জানায়-_-ক্যাথারিন্‌ নায়্ী একটি স্ত্রীলোক 
এবং ল্যাক নামক একটি পুরুষ মাইকেলকে ৮ বার ছুরিকাঘাত করিয়া হতা। করত: 
পয়ঃপ্রণালীতে তাহার শব ফেলিয়া দিয়াছে। তাহার চক্ষু ছুইটিও ইহারাই নষ্ট 
করিয়াছিল। ক্যাঁথারিন্‌ মাইকেলের বিবাহিতা স্ত্রী ছিল। সে পরপুরুষ ল্যাকের 
সঙ্গে পলাইয়া এই সহরে আসে । ক্রমে সংবাদ পাইয়া মাইকেলও এখানে আসিয়। 
বাম করিতে থাকে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার জন্য প্রমাণ সংগ্রহের 
চেষ্টা করিতে থাকে । ইহা বুঝিতে পারিয়া ল্যাক জলস্ত লৌহশলাক! দ্বারা তাহার 
চক্ষুদ্বিয় নষ্ট করে। সেদিন মাইকেল তাহার পূর্বজীবনের কথা বালিকাকে বলিতে 
আরম্ভ করিয়াছিল এবং কিছু বলিয়া বাঁকীটুকু রাত্রিতে বলিবে বলিয়াছিল। 
ক্যাথারিন্‌ আড়ালে থাঁকিয়! ইহ] শুনিতে পায় এবং ইহারই ফলে বালিকা তাহার 
বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে গেলে তাহার ঝুলিতে একটি পাত্র রাখিয়া চোর অপবাদ 
দিয়! পুলিশে দেয় এবং পরে মাইকেলকে বধ করে । 

মাইকেলের প্রেতাত্মা আসিয়া পরে সমুদয় কথা হাঁজতে বালিকাকে বলিয়া যায়। 
পুলিশ ক্যাথারিন্‌ ও ল্যাককে গ্রেপ্তার করে এবং চাপে পড়িয়া তাহারা অপরাধ 
স্বীকার করে। প্রমাণে জাঁনা যাঁয়-_ক্যাথারিন্‌ যথার্থ ই মাইকেলের বিবাহিতা! পত্রী 
ছিল। পয়ঃপ্রণালীতে মাইকেলের মৃতদদেহও পাওয়া যায় এবং অপরাধীদের 
শাস্তি হয়। কুশদেশের ডিষ্টার ([)11861:) নামক নদী ওডেপা নগর হইতে ২৭ মাইল 
দূরে অবস্থিত। এই নদী হইতে একটি পয়ঃপ্রণালীদ্বার! ওডেন1! নগরীতে জল আনয়ন 
কব! হয় এবং এ জলই ওডেসাবাঁসিগণ ব্যবহার কারিয়া থাকেন। এই পয়ঃপ্রণালীতেই 
মাইকেলের মৃতদেহ পাওয়া যায় । পষ্ঠা- ২৭৪-_- ২৮৪ 


১১। ছুরিকাশ্রিত প্রেতাস্ম। 


বিখ্যাত 'থিওসোঁফিকাণল রিভিউ? (09০95091)108]1 [5৬16৬ 7 ৬০]. 22017 
পৃষ্ঠা__১৮১ ) পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে নিয়ের ঘটনাটি বিবৃত হইয়াছে। 

“আমার একজন শিক্ষিত বন্ধু কোন উপায়ে একখানি ছুরিকা প্রাঞ্চ হন। 
ছুবিকাখানি হাতে করিলেই অদম্য স্ত্রীহতা-লালসা মনোমধো জাগরূক হুইত। তিনি 
কিছুতেই এই লালসাকে দমন করিতে পারিতেন না। যখন ছুরিকাখানি হাত হইতে 


পরলোকের কয়েকটি সংবাদ ২২৭ 


ফেলিয়! দেওয়া হইত, তখনই সে বাঁসনার নিবৃত্তি হইত। 'তখন তিনি বিশেষভাবে 
ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন । এই অন্ুসম্ধীনের ফলে অবগত হওয়া যায় 
যে, অন্ততঃ ছুইটি স্ত্রীলোক এই ছুরিকাঘাতে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। বন্ধুর 
নিকট এই কৃথা শ্রবণ করিয়া আমি একদিন এ ছুরিকাঁখানি হাতে করিয়া বলিলাম । 
প্রথমে আমার মনে বাস্তবিকই স্ত্রীহতাঁর বাসনা উদ্দিত হইল এবং তাহার অল্লক্ষণ 
পরেই আমার মনে হইতে লাগিল--কে যেন আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া 
যাইতেছে । আমি জোর করিয়! বলিয়া রহিলাম। শেষ ফল কি জানিবার জন্তু 
ছুরিকাঁও পবিতাগ করিলাম ন! এবং উঠিয়াও গেলাম না। এইভাবে অনেকক্ষণ 
কাটিয়া গেল। 


আরও কিছুক্ষণ পরে দোঁখলাম-_-একজন পাঠান আমার সম্মুথে আসিক্কা উপস্থিত 
হইল। পাঠানের মুখ ভ্রভঙ্গীপৃর্ণ, ত্রুদ্ধ ও বিকট। দেখিলে মনে হয়, আমাকে 
টলাইতে পাবে নাই বলিয়! বিরক্তিপূর্ণ। ছায়ামুত্তি আমার অন্তরে প্রবেশ করিবার 
জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। আমিও যথাসাধ্য শক্তিণঞ্চম করিয়া! অটল হইয়া বপিয়া 
বহিলাম। চিৎ-শক্তির উর্ধান্তরে অধিবোহণ করিয়া দেখিলাম--পাঠানের শ্রী অপর 
পুরুষের সহিত পলাইয়! যাইতেছে । কামিনী উপপতির গলদেশে বাহুলত৷ বেষ্টন 
করিয়া ঝুলিয়া পড়িল । অমনি পশ্চাৎ হইতে সেই পাঠান আসিয়া ছুরিকাঘাতে 
রমণীর প্রেমগ্রীতি ও জীবনগ্রস্থি ছিন্ন করিয়া ফেলিল। সেইদিন হইতে পাঠান জগতের 
সমস্ত স্ত্রীজাঁতির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার শপথ করিয়াছে । অতঃপর সে সেই ছুরিক1- 
ঘাঁতে আপন শ্ঠালিক! ও অন্য একজন স্ত্রীলোককে হত্যা করে । অবশেষে আপনিও 
অপরের হস্তে নিহত হয়। মৃত্যুর পরক্ষণ হইতেই পাঠানের আত্মা এই ছুরিকাগ্রে 
সংলগ্ন হইয়া! বুহিয়াছে। সেইদিন হইতে এই ছুরিকা যাহার হস্তে আসে, তাহারই 
নারীবধে অদমা স্পৃহা জাগরূক হয়। আমাকে অটল দেখিয়া পাঠান এক্ষেত্রে 
অতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। ছুরিকাখানি আমি আমার একজন ভারতব্ধীয় 
বন্ধুর হস্তে অর্পণ করি। তিনি পাঠানের প্রেতাত্মাকে উদ্ধ-জীবনলাভের উপায় 
দেখাইয়া দেন। তৎপরে তগ্র ছুরিক1 অবশ্যই ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইয়াছে ।”-_ 


পৃষ্টা-১৪৮-১৪৯। 
১২। পান্দ্রীভুত 


পশ্চিমদেশে একদ]! এক পাত্রী শিকারে যাইবার জন্য প্রস্তত হইয়াছেন এমন সময় 
রুষ্ণপরিচ্ছদে আবৃতা৷ একটি সুন্দরী যুবতী আসিয়া তাহার হাতে একখানা কাগজের 


২২৮ পরলোক তত 


মোড়ক দিল। যুবতীটি কোন সম্তরীস্তবংশে জাতা৷ এবং পাত্রীর পরিচিতা। তিনি 
কোন অপরাধ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছেন এবং পাত্রীর সাহায্যে সেই পাঁপ দুর 
করিবেন বলিয়াই এই পত্রখাঁনা দিম্লাছেন। তাঁড়ীতাঁড়ির সময় পাত্রী একখানা 
পুম্তকের ভিতর চিঠিখানি রাখিয়! বহিখানা কুলুঙ্গীতে রাখিলেন এবং শিকার হইতে 
ফিরিয়া আসিয়া উহা! পড়িবেন ভাবিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন। ঘটনাচক্রে 
শিকারেই তাহার মৃত্যু হইল। ইহার পর বহুদিন চলিয়া গিয়াছে; পাদ্রীর কথা 
কাহারও ম্মরণ নাই । পাঁড়ী হস্তাস্তরিত হুইয়! এক ধনী যুবতীর অধিকারে আসিয়াছে 
এবং তিনিও এই বাঁড়ীতে বাস করিতেছেন । একদা এক উৎসবে এই যুবতী তাহার 
বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। জনৈক নিমন্ত্রিত বন্ধু আসিয়া! পাঁঠাগাবে প্রবেশ করিয়। 
দেখেন__-এক অপরিচিত পাদ্রী বসিয়া বহি পড়িতেছেন। বাড়ীর ভিতরে গিয়' 
গৃহস্বামিনীকে তিনি এই পাত্রীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে গৃহম্বামিনী বলিলেন__“এ 
পাত্রী কি তোমাকেও দর্শন দান করিয়াছেন ? উনি তে আর কাহাঁকেও দর্শন দেন 
না1। তবে আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই দর্শন দিয়! থাঁকেন। ইনি জীবিত ব্যক্তি 
নহেন; পরলোকগত আত্মিক । তুমি এক কাঁজ করিতে পার। উহাকে জিজ্ঞাসা 
করিয়া আস-_উনি কে এবং কেনই বা আমাদের বাঁড়ীতে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে আগমন 
করেন ?” 

ভূতের নাম শুনিয়া ভদ্রলৌকটি ভয় পাইলেন। একা যাইতে সাহস না পাইয়া 
একটি ভূত্যকে সঙ্গে লইলেন। ভূত্য বাহিরে দীড়াইল এবং তিনি ভয়ে ভয়ে ঘরের 
ভিতর ঢুকিয়া পান্রীকে একই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া! উল্লিখিত প্রকার প্রশ্ন 
করিলেন। ভদ্রলোকটির প্রশ্ন শুনিয়া পাক্রীনাহেবের ছায়ামৃত্তি ফিরিয়া বসিয়া 
প্রশাস্তশ্বরে বলিল--“তোমাকে আশীব্বীদ করি; তুমি স্থখে থাক । আমি বহুকাল 
ধরিয়া এ বাড়ীতে যাঁওয়া-আসা করিতেছি। আমাকে কিছু শুধাইবে বলিয়া 
কত লোককে দর্শন দান করিলাম কিন্তু কেহই কোনদিন আমাকে কোন কথা শুধায় 
নাই। কাজেই আমারও মন্ত্রণীর অবসান হয় নাই। আজ যে তুমি আমাকে কিছু 
জিজ্ঞাসা করিলে, ইহাতে বোধ হইতেছে--আমার কনম্মভোগ শেষ হইয়া আসিয়াছে। 

এই বাড়ী আমারই ছিল। বহুদিন হইল আমার মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু একটি 
সামান্য জিনিষের প্রবল আকর্ষণে আমি পৃথিবী পরিতাণগ করিয়া যাইতে পারিতেছি 
না। এ জিনি্ষটি একটি কাগজ । উহা! আমাকে--নং ই্্রীটের অমুক শ্তরীলোক 
প্রদান করিয়াছেন । আমি চাবি নং মহলের দক্ষিণদ্বারী কামরায় অলিন্দের চোর 


পরলোকের কয়েকটি সংবাঁদ ২২৯ 


কুলুঙ্গীতে উহা একখানা পুস্তকের মধ্যে পুরিয়া আটকাইয়! রাখিয়া শিকার করিতে 
গিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত: সেইখানেই আমার মৃত্যু হয়; কিন্ত মৃত্যুকালেও উহার 
কথ! আমি ভুলিতে পারি নাই । কাগজখানি এখানে রাখিয়া মরিলাম; যদি কেহ 
দেখে, তবে বড়ই অন্যায় হইবে__ভাঁবিতে ভাবিতে দেহতাগ্‌ করিয়াছিলাম । 
কিন্ত এ কাঁগজই আমার কাল হইল। আমি এই দীর্ঘদিন ধরিয়। উহার আকধণে 
আকুষ্ট ও পৃথিবীতলে আবদ্ধ থাকিয়া বু যাতনা ভোগ করিতেছি। এই বাড়ীর 
অধিকারিণী অলিন্দে যে কৌশলময় কুলুঙ্গী আছে তাহ। না জানিতে পারিয়। গৃহনংস্কার 
সময়ে উহাতে চুণবালির কাঁজ করিয়! দেওয়ালের সঙ্গে সমান করিয়া ফেলিয়!ছেন ; 
কিন্তু উহার একস্থানে ফাটল ধরিয়া আছে। তুমি এখনই তথায় গম্নপব্বক শাবল 
দিয়া খুড়িয়া ফেল; তাহা হইলে এ পুস্তক প্রাপ্ত হইবে । কিন্ত আমার অন্নরোধ-_ 
কদাচ উহা! খুলিয়া দেখিও না। পুস্তকখানি সহ তখনই অগ্নিদগ্ধ করিয়া ফেলিবে 
তাঁহা হইলে আমি উদ্ধার পাইতে পারি 1” 

ভদ্রলোকটি গৃহস্বামিনীকে উল্লিখিত কথ! বলিলে তখনই সব্ব সমক্ষে দেওয়ালের 
নির্দিষ্ট স্থান ভাঙ্গিয়! কুলুঙ্গী এবং তাহার ভিতর পুস্তক পাওয়া গেল। প্রেতাত্মার 
নির্দেশমত তখনই সব্ব সমক্ষে অগ্রি গ্রদ্দান করিয়া পুস্তকখানি উহাতে ভন্ম করা হইল। 
ইহার পর আর কেহ পাদ্রীভূতকে “দখিতে পায় নাই । পৃষ্ট!--২*৫-২১০ 

১৩। ভূতের দেওয়। ওষধ 

আয়ুবে দীর্থচন্ড্রিকা নামক রুবুহৎ আয়ুব্বেদ-অভিধান পুস্তকের রচয়িতা স্থপপ্ডিত 
ভাজনঘাট-নিবাসী কবিরাজ ৬শ্ঠামাচরণ দেনগুপ্ধ মহাশয় নিজে প্রতাক্ষ করিয়া 
নিম্নলিখিত ঘটনাটি খিবৃত কবিয়াছেন। 

কোন গ্রামে এক ত্রীক্ষণ গৃহস্তথের চতুদ্দশব্ষীয় পুত্র তরুণ রক্তামাশয়রোগে মারা 
যাঁয়। উক্ত কবিরাজ মহাশয় চিকিৎস। করিয়া তাঁহাকে আরোগ্য করিতে পাবেন 
নাই। দিন কয়েক পরে উক্ত বালকের ছোট বোনও এ রোগে আক্রান্ত হয় এবং 
কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসা এক্ষেত্রেও বিফল হইতে থাকে । একদিন বালিকাটিকে 
দেখিবার জন্য কবিরাজ মহাশয় অশ্বারোহণে এ গ্রামে ব্রাঙ্গণের বাড়ীতে যান। 
ফিরিবার পথে গ্রামাস্তরে আরও দুইটি বোগী দেখিয়া আমিবার কথা। হঠাৎ 
সহিস্‌ আপিয়! জানাইল-_-দড়ি ছি'ড়িয়া ঘোড়া চলিয়া! গিয়াছে । ঘোড়ার খোজে 
সহিস্কে নিজ গ্রামের দিকে পাঠাইয়! কবিরাজ মহাশয় বিপরীত দিকে অগ্রসর 
হইতে থাকেন। কিছুদূর গিয়া দেখেন--ঘোড়াটি বিপরীত দিক হইতে দৌড়িয়া 


২৩৪ পরলোক তত্ব 


আসিতেছে । সে এদিক-ওদিক যাইবার চেষ্ট/ করিতেছে; কিস্তু কেহ যেন তাড়াইয়! 
তাহাকে এই পথেই লইয়া আসিতেছে । ঘোঁড়াটি নিকটবর্তী হইলে অশরীরী বাঁক 
উচ্চারিত হইল--“কবিরাজ মহাশয় ! আশ্চর্য্য হইতেছেন ? আমি বিপিন । আপনার 
ঘোড়াট1 চলিয়! যাইতেছিল দেখিয়া এবং চলিয়া! গেলে আপনার কৃষ্ট হইবে ভাবিয়া! 
উহাকে তাড়াইয়া আনিয়াছি।" '” 

কবিরাজ মহাশয়কে বিন্মিত দেখিয়া বিপিনের প্রেতাত্মা আবার বলিল-_ 
“কবিরাজ মহাশয় ! ভয় করিবেন না। আমি আপনার রোগী বিপিন । আমাকে 
কয়েকদিন পৃব্বে আপনি রক্তামাশয় রোৌগের জন্য চিকিৎসা করিয়াছিলেন ; কিন্ত 
বীচাইতে পারেন নাই। আপনাদের হিসাবে আমি মরিয়া গিয়াছি। কিন্তু মানুষ 
মরে না; দেহ পরিতাগ করে। আমার ভগিনী শৈলকে চিকিৎসা করিবার জন্ত 
আবার আসিয়াছেন; কিন্তু রৌগের উপশম হইতেছে না। ছেলেমানুষ বড় কষ্ট 
পাইতেছে। তখন তাহার রোগমন্ত্রণাক্িষ্ট মুখখানা দেখিয়া আমার বড় কষ্ট 
হইতেছিল | কিন্তুকি করিব; আমি তো! আর সেরূপভাবে কিছুই করিতে পারিৰ 
না। আপনাকে আমি একট! গুঁষধের নাম বলিয়া! দিতেছি । ইহার ছুইমাত্রা সেবন 
করিলেই রোগ আবোগা হইবে । --পাতার রস ছাগলের দুধের সঙ্গে মিশাইয়। 
খাইতে দিবেন ।” 

স্বাভাবিক কণম্বরেই বিপিনের প্রেতাত্মা এই কথাগুলি বলিয়াছিল। প্রেতাত্মার 
নির্দেশিত ওঁষধ দিয়াই কবিরাজ মেয়েটিকে স্থস্থ করিয়াছিলেন । কবিরাজ মহাশয়ের 
বিশেষ অনুরোধে ছেলেটির প্রেতাত্মা বাড়ীর লেবুগাছে আসিয়া মাঁতাপিতার সম্মুখে 
কবিরাজ মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর দিয়ছিল। পৃষ্টা__২১৭-_২১৮ 

১৪। ভূতের চেয়ার 

১৬১৭ খ্রীষ্টাব্র মার্চ মাস। উইটেনবার্গ মহরের এক পাস্থশালায় রাত্রিতে শীতে 
আড়ষ্ট হইয়! এক ধনী অশ্বারোহী আসিয়া উঠিলেন। আগন্তকের নাম মিঃ সিম্সন। 
হোটেলের মালিক মি: হাঁরম্যান তাহাকে সুরা ও খাচ্যাদি দিয়! স্স্থ করিলেন এবং 
তাহার ঘোড়াকেও খাগ্াদি দেওয়া হইল । হ্ণটেলে স্থানাভাবহেতু দশ নম্বর ঘরেই 
সিম্সন থাকিতে চাহিলেন | এ ঘরে ভৌতিক উপদ্রব আছে বলিয়৷ হোটেলের মালিক 
মিঃ সিম্দনকে এ ঘরে থাকিবার জন্য দিতে চান নাই ; কিন্তু মিঃ সিম্সন ভূতের অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতেন. ন। বলিয়া প্রীয় জোর করিয্বাই এ ঘরে থাকিতে গেলেন। 

হোটেলের অধিবাসীরা সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে মি: সিম্সনেরও চক্ষে ঘুম 
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আসিল; কিন্তু হঠাৎ ঘরের চেয়ারটি হইতে জোরে খটুখটু শব হইতে থাকায় 
তীহার নিন্রার আবেশ ভাঙ্ষিয়া গেল। মিঃ সিম্পন ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেই চেয়ার 
হইতে এ প্রকার খটুখট্‌ শব্দ হইতে থাঁকে | বেশ কয়েকবার এইক্ধূপ ঘটিবার পর 
মিঃ সিম্সন প্রশ্ন করিলেন “তুমি কে? কেন বারবার এইব্প শব করিতেছ? 
তোমার কিছু বলিঝার আছে কি ?” খন চেয়ার হইতে মনুষ্য কণে উত্তর হইল-_ 

“আমি একজন ধনবান্‌ ইহুদী । আমি একদা এই পাস্থনিবামে আশ্রয় লই। 
হারমান আমাকে হত্য! করিয়া আমার দলিলপত্র লইয়া উহা চারি নম্বর লৌহসিন্দুকে 
রাখিয়াছে। এই দলিলগুলির জন্যই আমি আবদ্ধ আছি। আমার অনেক টাকা 
আছে । টাঁকার দলিলপত্র আমার নিকট ছিল। এগুলি লইবার জন্যই হারম্যান 
আমাকে হত্যা করে । - এই চেয়ারে আমি বসিয়াছিলাম। বসা অবস্থায়ই আমাকে 
নিষ্টরভাবে হতা করা হয়। হারম্যান চেয়ারথানাকে কতদিন ফেলিয়া দিয়াছে; 
আমি আবার লইয়! আপিয়াছি । এক্ষণে সিম্সন ! আমার একটা অন্থরোধ রাখ। 
ম্যাজিষ্টেটেকে এই সংবাদ জানাও । পিন্দুকে আমার দলিলপত্র সমস্ত পাইবে । আর 
এই হোটেলের ভিতর ফলের বাগানের মধ্যে আমার মৃতদেহ একটা লিচ গাছের 
তলে পু'তিয়া রাঁখিয়াছে। পুলিশ আমার অনুসন্ধানে লিপ্ত আছে। মাত্র ৬মাস 
পৃবের্বআমাকে হত্যা করিয়াছে। এখনও পুলিশের সন্ধান শেষ হয় নাই বলিয়াই 
হাঁরম্যান আমার দলিলপত্র বাহির করিয়! টাকা লইতে পারিতেছে না। আমার 
টাকাগুলি তুমি লইও 1... টাকার পরিমাণ কম নহে। তিনটা বাক দুই কোটা 
টাক] আছে, কিন্তু আমার কেহ নাই ।” 

সিম্সন বলিলেন_-“আপনার সমস্ত আজ্ঞা প্রতিপালন করিব। কিন্তু টাঁকা 
আমাকে দিবেন কেন? আমি তো আপনার উত্তরাধিকারী নহি।” চেয়ার হইতে 
উত্তর হইল-_“হারম্যানের সিন্দুকে যে দলিল মাছে, তাহাতে আমার উইল আছে। 
উইলে লেখা আছে__আমার লিখিত শ্বহস্ত-ক্ষো্িত তাত্রফলক যে দেখাইবে, সে ই 
আমার উত্তরাধিকারী । এ ফলকখানি আমার বাড়ীতে আমার শয়নকক্ষের 
পশ্চিমকোণে পোতা আছে; তুলিয়া আনিও। আমার বাড়ী উইটেন্বার্গে। আমার 
পার্থিব নাম-।” . 

মিঃ সিম্সন পুলিশের নিকট রিপোর্ট করিলে অনুসন্ধান করা হয় এবং দলিল, 
কঙ্কাল ইত্যাদি সব কিছুই প্রেতাত্মাকথিত স্থানে পাওয়া যায়। কিন্ত প্রমাণাভাবে 
হারম্যানকে খুনের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। --পৃষ্ঠা--২৮৫--২৮৯ 


২৩২ পরলোক তত্ব 
১৫। ভূতের টেবিল 


অ।মেরিকাব নিউ-ইউর্ক নগরের প্রাস্তভাগে একট পরিতাক্ত বাঁডী ছিল। 
দীর্ঘকাল খালি থাকার পর অল্প ভাঁড়ায় পাইয়া! ফলক্সনামক এক বাক্তি এ বাঁড়ীটি 
ভাড়া করে এবং দুইটি কন্যাঁসহ তথায় বাস করিতে আমে । ফক্সের বড় মেয়ে 
কেটের বয়শ তখন ১০ বৎসর এবং ছোট মেয়েব বয়স ৮ বৎসর | ফক্স কাধ্যব্যপদ্দেশে 
দিবসের প্রথম ভাগেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইত এবং সন্ধ্যার প্রীক্কালে গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিত। অবস্থা সচ্ছল না থাকায় ঘরে দাসদাসী ছিল না। শুধু দুইটি 
বালিকাই ঘরে থাকিত। এই বাড়ীতে বসবাস আরম্ভ করিবার পর হইতেই বাড়ীর 
নানাস্থানে তাহার! ঠক্‌ ঠক্‌ ঠক ঠক্‌ প্রভৃতি শব্ধ শুনিতে পাইত। তাহারা কেহই 
ভূত বিশ্বাস করিত না; সুতরাং মনে করিত-_ইহা বাতাসের শব্দ হইবে। 

একদিন ফক্স বাড়ীতে নাই । কেট ও তাহার ভগিনী গুহমধ্যে বপিয়াছিল। 
সহসা তাহার! দ্রেখিতে পাইল-_গৃহমধ্যস্ব একখান? টেবিল চলিতে আরম্ভ করিল । 
ক্রমে সেই কাঠের টেবিল গৃহেব চারিদিকে সচেতন পদার্থের ন্যায় চলিয়া বেড়াইতে 
লাগিল। অবোধ বাঁলিকারা ইহাতে ভয় পাইল না। তাহার! ভাবিল টেবিলেরও 
বোধ হয় তাহাদের মত চলিবার শক্তি আছে। তখন একটি বাঁলিক টেবিলটিকে 
স্থির হষ্টতে বলিল। টেবিল স্থির হইয়া দীভাইল। আবার চলিতে বলিলে টেবিলটি 
চলিতে লাগিল। আবার স্থির হইল। আবার চলিল। 

ফক্স বাড়ীতে ফিরিয়া আপিলে মেয়ের] তাহাকে এ অদ্ভুত ঘটনার কথা বলিল। 
ফক্স পরীক্ষা করিয়া দেখিল-- সত্যই টেবিলটার মধ্যে একট] ঠৈতন্যবোধ ও জ্ঞানসত্তা 
বৃহিয়ছে। তখন ফক্স ও কেট পরামর্শ করিয়া! বলিল -যর্দি এই টেবিলে জ্ঞানসত্তা 
থাকে তবে ই? হইলে একট ঠকৃ শব্দ এবং “না” হইলে ছুইট]। ঠক শব হইবে । এই 
কথা বলিয়া কেট জিজ্ঞাসা করিল-- “টেবিল! তোমার কি জ্ঞানশক্তি আছে ?” 
টেবিল হইতে একটা ঠক শব্দ হইল। 

তারপর পরামর্শ ক্রমে ফক্স ও কেট টেব্লিটিকে নানা প্রশ্ন করিয়া সাক্কেতিক 
শবের সাহায্যে £. 8. 032. প্রভৃতি অঙ্গর প্রকাশ পূর্বক নানা প্রশ্নের উত্তর 
প[ইতে লাগিল। ক্রমে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ইহাই আমেরিকায় 
প্রথম ভূত দর্শনের ঘটনা । এই ঘটনা হইতেই আমেবিকায় কিছু সংখ্যক লোক 
প্রেততত্ব সম্বন্ধে গবেষণ? করিবার (প্ররণা পান। _ পুষ্টা--৩০৩--৩০৫ 


